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রবীন্্খন কর্ডক সংকলিত 


২২ শ্রাবণ ১৩৮১ 


৪ বিশ্বভারতী ১৯৭৪ 


.. প্রকাশক 
রণজিৎ রায় 
বিশ্বভারতী । ১০ প্রিটোরিয়] স্ত্রী । কলিকাতা ১৬ 


মুদ্ধক 
শ্রীবিছ্যাত্রঞ্জন বন্থ 
শান্তিনিকেতন প্রেস। শাস্তিনিকেতন। বীরভূম 


১১ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথের সহধর্িণী মবণাঁলিনী দেবীর কোনো সুসংবদ্ধ জীবনকথা নেই। অথচ 
কবিপত্বী সম্পর্কে সর্বসাধারণের জানবার আগ্রহ যে এঁকাস্তিক, তার পরিচয় 
প্রায়ই পাওয়া যায়। তার সম্থদ্ধে কিছু শ্থৃতিচারণ বিভিন্ন পত্রিকায়, 
গ্রন্থে এবং পাওুলিপিতে ছড়িয়ে আছে। ম্বণাঁলিনী দেবীর জন্মশতবর্ষপৃ্তি 
উপলক্ষে পেগুলি সংকলন করে প্রকাঁশ করা হল। সংকলনটি থেকে কৰি- 
পত্বীর একটি সমগ্র পরিচয় পাওয়। যাবে আশা করি। 

জীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী সহজলভ্য এবং সুপরিচিত 
গ্রন্থ সেজন্য এই বই থেকে ম্ৃণালিনী দেবী সম্পফিত প্রাসঙ্িক অংশ 
উদ্ধৃত কর] হয়নি। অন্যান্ত রচনার কোনো কোনোটির অংশ বাদ দেওয়! 
হয়েছে । শ্রীসৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী রাঁনী চন্দ, শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ, 
শ্রীজিতেন্ত্রনারায়ণ সেন এবং শ্রীদত্যন্দ্রনাথ বন্দোপাধায়ের সৌজগ্ভে এই 
রচনাগুলি সংকলন করা সম্ভব হল। আমর! তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। 

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বইপত্র, পাঁওুলিপি, ছবি ইত্যাদি এই সংকলনের জন্য 
ব্যবহার করা হয়েছে। বিবাহের ব্যয় সম্পকিত তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন 
শ্রীচিত্তরগ্জন দেব। শ্রীগৌরচন্ত্র সাহা অন্যান্য কাজে আমাদের বিশেষরূপে 
সহায়তা করেছেন। 


শর্বরী গিয়াছে চলি 
মবণাগিনী দেবী 
কৰিপত্বী 

স্বৃতিকথ। ১, 
স্বৃতিকথ। ২ 
স্মৃতিকথা! ৩ 
স্বৃতিকথা ৪ 
রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাঁসর 
সংসারী রবীন্দ্রনাথ 
কবিপ্রিয়া 
জীবনপঞ্তি 
বিবাহের ব্যয় 
ব্যক্কিপরিচয় 
রচনাপরিচয় 
বংশলতিকা 


বিষয়সূচী 
ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক় 
মন্ধথনাথ ঘোষ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী 
রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মীর! দেবী; 

হেমলতা ঠাকুর 
ছেমলতা ঠাকুর 
উন্িল৷ দেবী 


১৭ 
১৮ 
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িতরসূচ 


রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী 
বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র 

মৃণালিনী দেবীর হস্তলিপি 

স্মরণ-এর একটি কবিতা 

রবীন্দ্রনাথ ও মুণালিনী দেবী 

মালিনী দেবীর একটি চিঠি 

পত্বীকে লেখা কবির চিঠি 

বিবাহের হিসাব ও শিক্ষার ব্যয় 

শেষ চিকিৎসা ও পাঁরলৌকিক ক্রিয়ার ব্যায় 


মূণালিনী দেবা 


শর্বরী গিয়াছে চলি! দ্বিজ-রাজ শৃন্তে একা পড়ি 
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়। 

গম্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি 
মাল! এক গাঁথিয়৷ মে অসময় 

ঈপিছে রবির শিরে এই আজ আশিপিয়া তারে 
'অনিন্দিতা স্বরণ-মুণাঁগিনী হোক 

স্বর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মগ্্রজার কারে 
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।' 


ছিজেন্জনাথ ঠাকুর 
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বিবাহের নিমস্ত্রণপত্র 


মুণালিনী দেবী 


হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


খুলনা জিলার দক্ষিণভিহি গ্রামের শুকদেবের বংশধর বেণীমাধব রায়চৌধুরীর 
প্রথম সম্ভান ভবতারিণী (মৃণালিনী)। তাহার জন্মবর্ষ ১২৮০ সাল।-** খেলা- 
ঘরে ঘরকন্নার সময় মৃণালিনীর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ 
করিতেন, ইহা! সঙ্গিনীদের উপর তাহার কর্তৃত্বের সখীহুলভ অধিকার, ইহাতে 
কর্তৃত্বের সহজাত তাপ-চাপ ছিল না, সখীন্থলভ প্রণয়প্রবণতাঁয় ইহা হুক্সিগ্ণ 
কোমল সহনীয় ; সঙ্ষিনীর৷ তাই সখীর নির্দেশ মানিত, খেলাও চলিত সখীভাবে 
অবিরোধে 1: 

দক্ষিণভিহি গ্রামে এমন কি গ্রামের চতুর্দিকে ক্রোশের মধোও উচ্চশিক্ষার 
বিদ্যালয় ছিল নাঁ। গ্রামে একটি প্রাইমারি পাঠশাল! ছিল, এই পাঠশালায় 
মুণালিনীর বিগ্যাশিক্ষার স্ুত্রপাত হয়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত অবাধে পড়াশুনা 
চলিয়াছিল। কিন্ত সমাজে নিন্দার ভয়ে স্দূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া 
পরীক্ষা! দে ওয়] তাহ।র পক্ষে সম্ভব হইয়৷ উঠে নাই; কাজেই বাংলা লেখাপড়ার 
সাধ ইচ্ছা সত্বেও বাধা হইয়াই তীহাকে এইখানেই মিটাইতে হইয়াছিল |... 

১২৯০ সালে চব্বিশে অগ্রহায়ণ রবিবারে রবীন্দ্রনাথের সহিত মৃণালিনী 
দেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ চতুর্ধিংশতিবর্ষায় যুবক, 
মুণালিনী দেবীর বয়স একাদশ বর্ষ। বিবাহে ঘটকালি করিয়াছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের মাতৃল ব্রজেন্ত্রনাথ রায়ের পিমিমা আগ্ান্থন্দরী। প্রচলিত 
প্রথান্ুনারে কন্তার এ তাহর বাড়িতে বর লইয়া বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাৰ 
করিলে মহধি তাহাকে জানাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আদি ব্রাঙ্মদমাজের 
নিয়মাগ্নসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে । এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইলে মহষি দক্ষিণ- 
ডিহির বাড়িতে নানাবিধ খেলনা বসনভূষণাদি কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারের 
সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সদানন্দ মহধির কথানুসারে গ্রামে নান। মিষ্টান্ন প্রস্তুত 
করাইয়া কন্তার ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
ইহা বোধ হয় “কন্তার আশীবাদ? বা "পাকা দেখা'র সামাজিক বিধি। 


৩ 


'বিবাহে মহর্ষির যে বংশ-গোত্রের বিবেচন৷ ছিল, এ বিবাহে তাহার ব্যভিচার 
হয় নাই। সম্দ্ধি ও বিষ্যাবত্তায় রায়চৌধুরীবংশ ঠাকুরপরিবারের সমতুল 
না হইলেও এই বৈবাহিক সম্বন্ধে মহষিদেবের মতছ্বৈধ ছিল না। জোড়ার্সাকোর 
বাঁড়ির ত্রন্ষোৎ্সব-দালানে কুলপ্রথাস্থসারে পরিণয়ো্সব শুভসম্পন্ন হয়। 
নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুস্বগণের সহিত মহবি সমাজেতে কনিষ্ঠ পুত্রের শেষ 
সামাজিক কার্ষ নিষ্পন্ন করেন। 

পিতৃগৃহে কন্তাঁর নাম ছিল “ভবতারিণী+, রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সংগতি 
রক্ষা না হওয়ায় বিবাহের পরে পরিবন্তিত নাম হইল 'মবণালিলী”। রবি- 
মবণালিনীর প্রণয়-সন্বদ্ধ কবিকল্পিত, চিরপ্রসিদ্ধ; তাই মনে হয়, এই নাম 
কবিকৃত কবিকল্পনাজাত। মতান্তরে, কবির প্রিয় 'নলিনী' নামের ইহা প্রতি- 
শব্ধ । যাহাই হউক, “ভবতারিণী” বধৃজী বনে “মৃণালিনী” নামেই পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন । “বৈষ্ণব কবিতায় কবি যে ধেরার সঙ্গিনীর চিত্র বর্ণনার নানা বর্ণে 
রঞ্জিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাহার কল্পনামাত্র নহে, ইহা 
বাস্তবিকের অন্ুভূতি-অন্রস্যত পরিণাম ; কবির সেই চিত্রগত বর্ণ কবিপত্বীর 
সাংসারিক জীবনে নানাবিষয়িনী শক্তিতে মৃত্ত ও সার্থক হইয়] ফুটিয়৷ উঠিয়। 
ইহা সগ্রমাঁণ করিয়াছে । 

পিতৃগৃহে মুণালিনী দেবীর বিগ্যাশিক্ষার যে ক্ষত্রতম পরিধি তাহ ঠাঁকুর- 
পরিবারের বধুগণের ও কন্যাদদিগের বিদ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য । 
গ্রৃতিভাবান স্থশিক্ষিত কবির অনুরূপ ভ্ত্রীবত্ব লাভ বিরল হইলেও একান্ত 
বিরল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সৌভাগামূলক ভবিতব্যতা সবত্র 
অবাধ ; তাই মহষির এই পরিণয়ে অসম্মতির কোনো কারণ ছিল না; কবিও 
পিতৃদেবের মধাদা লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু সহ্ধঞিণীকে অন্র্থ সহধত্রিণী 
করিবার নিমিত্ত কৰি নববধূর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এমন কি 
বালিক। বধূকে লরেটে। হাউসে পড়িবার অনুমতি দিলেন। 

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথ দিদির কাছে আসিয়া একটি ইংরেজি বিগ্ভালয়ে 
পড়িতেন। অবসরক্রমে দিদি পড়া বলিয়া দিয়া তাহার সাহাঁধা করিতেন । 
কখনো কখনো নগেন্দ্রনাথ ছুই-একটি ইংরেজি শের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন, 
দিদি অর্থ বলিয়। দিয়া পাঠ বুঝাইয়া দিতেন । 

পল্তীর ইংরেজি শিক্ষার বাবস্থা করিয়াই কবি নিরস্ত হইতে পারেন নাই। 
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সবণালিনী দেবীর হস্তনিপি 


. ব্রামায়ণাদির সংস্কৃত সহজ গ্লোকের অর্থগ্রহণ যাহাতে অনায়াসে হয় তিনি সেই 
উদ্দেশ্ঠেই পত্বীকে মোটামুটিভাবে কিছু সংস্কৃত শিখাইবার নিমিত্ত উদ্যোগী 
হইলেন এবং আদি ব্রাক্ষসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়কে 
সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। কবির নির্দেশাহ্ছসারে বিগ্ভারত্ব রামায়ণের 
গল্পাংশের শ্লোকের বাংলাক্ ব্যাখ্যা করিতেন, ছাত্রী সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহার 
বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেন । এইবূপে রামায়ণের গল্লাংশের অন্ববাদ 
সমাঞ্চ হইয়াছিল । 

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । তিনি সংস্কৃত কাবা-নাটকাদির 
শ্লোক গঞ্ঠাংশ কখনো কখনো ব্যাখ্যা ও সবল বাংলায় অস্গবাদকরিয়! কাঁকি মাকে 
বুঝাইয়! দিতেন । এই প্রকারে অনুবাদের সাহাঁযো ও বলেন্দ্রনাথের ব্যাখ্ায়, 
শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণে মৃণাঁলিনী দেবীর সংস্কৃত-অর্থবৌধে বেশ কিছু পারদশিতা 
জন্মিয়াছিল। 

রথীন্দ্রন।থ ববীন্দ্রভবনে মায়ের স্বহস্তে পেন্সিলে লিখিত একখানি খাতা 
দিয়াছেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, খাতাখানি মায়ের লিখিত রাঁমায়ণের 
সেই অনুবাদের পাুলিপি। খাতা খুলিয়া! দেখিলাম ইহা! রাঁমায়ণের অচ্বাদ- 
পাঙুলিপি নহে, মহাভারত মন্ুসংহিতা ঈশোপনিষৎ কঠোপনিষৎ প্রভৃতির 
অনুবাদ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।*** 

কবি এখন সম্পূর্ণ গৃহস্থ না হইলেও গৃহী হইয়াছেন বলা যায়। বিবাহের 
পর তিনি পেতৃক প্রাসাদে নির্ধারিত প্রকোষ্ঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । 
তখন ঠাকুরপরিবার স্থবিপুল--মহর্ষির পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী কন্তা দৌহিত্র 
দৌহিত্রী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির স্বান সুবিশাল ত্রিতল অট্রালিকায়ও যথেষ্ট 
হইত না। 

কাব্যময় জীবন উপভোগ করায় কবির পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। 
একবার তিনি ইচ্ছা করিলেন, গাঁজিপুরে কোনো নিভৃত নিবাসে বাস করিয়া 
প্রীরৃতিক সৌন্দধধের সম্ভোগে কবিজীবন সফল করিবেন। এই অভিপ্রায়ে 
১২৯৪ সালের শেষভাগে তিনি গাজিপুরে যাওয়া স্থির করিলেন। এই 
সিদ্ধান্তের অজুহাতে তিনি লিখিয়াছেন -- “বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত 
আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল |." শুনেছিলুম, গাজিপুরে আছে 
গোলাপের ক্ষেত।"*' তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।” 


ঙ 


এখন রবীন্দ্রনাথের পরিবার ক্ষুদ্র - পত্বী ম্বণালিনী! দেবী, শিশুকন্যা বেল] । 
এই সংসার লইয়া কবি গাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাহার দূর- 
সম্পকিত আত্মীয় আফিম-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী গগনচন্দ্র রাঁয় 
বাম করিতেন। তাহার সাহায্যে কবির স্থখস্থচ্ছন্দে বাসোপযোগী ব্যবস্থা 
সমস্তই সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল। 

» সপরিবারে গাঁজিপুরে বাঁস সাংসারিক কবিজীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব। 
আপনার সংসারে স্বামীকে আপনার মত করিয়া পাওয়ার প্রবল আকাক্ষা 
স্রীমাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক । বৃহৎ ঠাকুরপরিবারের মধ্যে বাসে কবিপত্বীর 
সে অভিলাষ এ পর্যন্ত অপূর্ণ ই ছিল। গাজিপুর-বাসে পৃথক্‌ সাংসারিক 
জীবনের স্ত্রপাতে তাহ! এই প্রথম কার্ষে পরিণত হইল; পক্ষান্তরে যৌবনের 
পরিপূর্ণতাঁয় কবিও এখন প্রথম পাইলেন পত্রীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে-_ প্রণয়িনী- 
রূপে 'আশা দিয়ে, ভাষা! দিয়ে তাহে ভালবাস! দিয়ে, গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা |" 

অতিরিক্ত সাজসজ্জায় কবিপত্বীর স্বভাবতই অন্থরাগ ছিল না। বড় ঘরের 
বধু হইলেও সামান্য বেশেই থাকিতে তিনি ভাঁলবামিতেন। তাই তীহার 
গহনা ছিল সামান্যই । কৃত্রিম উপায়ে রূপন্ৃহ্থির পক্ষপাতী কবিও ছিলেন না; 
তিনি বলিতেন-_“মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে, 
চায়!” - 
একদিন কবিপত্বী কানে দুইটি ফুল-ঝুলানো বীরবৌলি পরিয়াছিলেন। সেই 
সময়ে হঠাৎ কবি উপস্থিত হইলে লজ্জিত হইয়া তিনি ছুই হাতে বীরবৌলি 
ঢাকিয়। রাঁখিয়াছিলেন $ গহন! পরায় লজ্জা তাহার এতই ছিল। একবার কবির 
জন্মদিনে কবিকে পরাইবার জন্য মুণালিনী দেবী এক-সেট সোনার বোতাম 
গড়াইয়াছিলেন । বোতাম দেখিয়া কবি বলিয়াছলেন-_“ছি, ছি, পুরুষ মানুষে 
আবার সোনা পরে, লজ্জার কথা, তোমাদের চমত্কার কুচি 1” বোতাম 
ভাড়িয়া কবিপত্বী গপাল-বসানেো! বোতাম গড়াইয়। দিয়াছিলেন ; কৰি ছুই- 
চার বার তাহ! ব্যবহার করিয়াছিলেন 
বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পৃবে শাস্তিনিকেতনের অতিথিশালাঁয় কবি সময়ে সময়ে 
সপরিবারে বাস করিতেন। দ্বিপেন্দ্রনাথও সম্্ীক তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 
ংসারের ভার ছিল কবিপত্বীর উপর, গৃহকর্মে তাহার সাহাযা করিতেন হেম- 
লতা দেবী, ছিপেন্দ্রনাথ সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেন । এইভাবে 


ঘা] 


সাংসারিক কাজ অবাধেই চলিত, খা ওয়াদাওয়! হইতও চমৎকার । নানা পদ 
রান্নায় ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তত করায় মবণাঁলিনী দেবীর দক্ষতা ছিল অনাধারণ; 
প্রত্যহ নানা স্বাছু ব্যপ্তন, সুরন মিষ্টান্ন প্রস্তত হইত । কবি নীচে থাকিয়। 
পত্বীকে ভাকিয়৷ বলিতেন--পলিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই চিনি, 
চাই স্থুজি চিড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে ; যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে 
খুব; ছিপু ত কখনে। না বলবে না, যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা আর 
তোমার মত গিন্নী হলে হয়েছে আর কি, ছুদিনেই ফতুর 1” কবিপত্বী গিন্নীর 
ভাষায় উত্তর করিতেন-_ “দিপু সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করেও স্থখ, 
তোমার এতে নজর দেওয়৷ কেন।” 

রান্না মবণালিনী দেবীর যেমন প্রিয় ছিল, পদ স্বাছু করিয়া রান্নায়ও তাহার 
নৈপুণ্য ছিল তেমনই প্রশংসনীয় । মিষ্টান্নের স্থরন পাক তাহার হাতে 
উত্রাইত চুড়ান্ত । নানা মিষ্টান্ন তিনি কবির জন্য প্রস্তুত করিতেন। তাহার 
হাতের চিড়ের পুলি, দইয়ের মালপৌ, পাকা আমের মিঠাই যিনি একবার 
খাইয়াছেন, তাহার স্বাদ তিনি কখনে ভুলিতে পারেন নাই। তাহার হাতের 

দইয়ের মালপো খাইয়া নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ভূয়মী প্রশংসা 

করিয়াছিলেন । 

পত্বীব ন্যায় কবির ও নৃতন নৃতন খাগ্য আবিষ্কারের শখ ছিল নিতান্ত কম না। 
পত্বীর রন্ধনকুশলতা৷ বোধ হয় তাহার এই শখ বেশ 'একট্ু বাঁড়াইয়। দিয়াছিল। 
রন্ধনরত পত্তীর পার্থে মোড়ায় বসিয়া তিনি নৃতন রকমের রান্নার ফরমাঁস 
করিতেন, মাল-য়শলা দিয়া নৃতন প্রণালীত পত্বীকে রান্না শিখাইয়া শখ 
মিটাইতেন এবং শিখানোর জন্য গৌরব করিয়া বলিতেন-- “দেখলে, তোমাদেরই 
কাঁজ, তোমাদের কেমন এই একটা শিখিয়ে দ্িলুম 1” কবিপত্বী হার-মানার 
ভাষায় মৃছুত্বরে বলিতেন _-“তোমাদের সঙ্গে পারবে কে! জিতেই আছ সকল 
বিষয়ে ।” 

মধো মধো কবি খাগ্যের পরিমাণ কমাইয়া সংসারে বিষম উপদ্রবের হৃষ্টি 
করিতেন! পরিষাণ কখনো কখনো এত কমাইতেন যে, নংসারের সকলে 
স্বাস্থাভঙ্গের ভয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। চিন্তাই করে আর যাহা 
খুশি বলো, তাহাতে কবির দ্বক্পাতও ছিল না, আপনার খেয়ালের বশেই তিনি 
চলিতেন। বধুরা কবিপত্বীকে বলিতেন-- “বলুন ন1! কাকিমা, কাকামশাইকে 
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কিছু পুষ্টিকর খান্য খেতে !” একটু বিরক্তির সহিত কাকিমা উত্তর করিতেন-__ 
«তোমরা চেন না, বললে আরো! জেদ বাড়বে! না খেয়ে ছুর্বল হয়ে সিঁড়িতে 
উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন, কারে! শেখানো 
কথা শেখবার ধাতের মানুষ নন 1” মৃণাঁলিনী দেবীর এই ভবিষ্কদ্বাণী “মাথা 
ঘোঁর1” কথামাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। বধীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- “সতাই তা 
হয়েছিল একদ্িন। “চিরকুমার সভা" একবেলা খেয়ে রাতদিন লিখে, কয়েক 
দিনের মধো শেষ করে যখন কলকাতায় এলেন, মিড়ি ভেঙে তেতলায় 
উঠতে মাধ] ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন” একেই বলে “কাঙালের কথ! বামি 
তলে খাটে ।? 

একস্থানে কিছুকাল বাস করা কবির স্বভাব ছিল না; শাস্তিনিকেতনেই 
ইনার প্রমাণের অভাব নাই । ঘর ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার সময়ে গৃহস্থের 
নিতাকর্মের প্রয়োজনীয় কড়া খুস্তি হাতা বেড়ি ঘটি বাটি প্রভৃতি উপকরণের 
বোঝা বহিয়া লওয়ায় কবির বড় বিরক্তি ছিল চিরকাল । এই সকল উপকরণ 
বিনা গৃহস্থ্ের সংসার একেবারেই চলে না কবিপত্রী বেশ বুঝিতেন ৷ অন্থত্র 
যাইবার সময়ে তিনি কবির অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু আবশ্যকীয় প্রধান উপকরণ 
সঙ্গে লইতেন, কবির স্বভাবের বিষয়ে মন্তবোর ভাষায় বলিতেন-_-“দেখ তো 
বাপু, এমন লোঁক নিয়ে কি করে ঘর করা যাঁয়। ফেলে তো যাব সব, এ দিকে 
গিয়েই কিন্ত অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো 
কবির কম নয়, তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, আনো শিঙাড়া, আনে 
নিমকি কচুরি ; তাও আবার অল্প হলে চলবে না, পাত্র-বোঝাই প্রচুর হওয়া 
চাই । সরঞ্াম না হলে, জিনিস আসবে কোথা থেকে, সে কথা বলে কে ।৮%--, 

মুণালিনী দেবী যখন শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে বাস করিতেন, সেই সময়ে 
মূলা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী তাহার নিকট আসিয়া কাদিতে কাদিতে 
নিজ দুরবস্থা নিবেদন করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিল-_ “মাইজী, একটি 
চাকরি দিয়] আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি সপরিবারে মারা পড়িব।” 
দরিদ্রের করুণ প্রার্থনায় মাইজীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। 
রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন না, পক্ষান্তরে অপেক্ষা করাও তখন 
সম্ভব হইল না; কুঠিবাড়ির দরোয়ানের কার্ধে মাসিক ১৫২ টাকা বেতনে 
তিনি মূল! সিংকে নিষুক করিলেন ৷ দরিজ্রের ছুঃখের কিকিৎ অবসান হইল । 
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মূলা সিং-এর দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমনই পরিপুষ্ট সুগঠিত। দেহের 
অনুপাতে ছুবেলায় চার সের আটা সে খাইতে পারিত। একমাস চাকবির 
পরে সে দেখিল, তাহার স্বল্প বেতন ভূরিভোজনে নিঃশেষ হইয়াছে। বাড়িতে 
কিছুই পাঠাইতে পারিল না, বড়ই বিষগ্ন হইল। ক্রমে ক্রমে ইহা মবণালিনী 
দেবীর কর্ণগোচর হইলে তিনি মুলা সিংকে ডাকিয়। বিষাদের কারণ শুনিতে 
চাহিলেন, মেও অকপটে সমস্ত কথ! তাহাকে জানাইল; ব্যথিত হইয়া 
মাইজী সেইন্দিন অবধি প্রত্যহ সংসারের ভাগ্ার হইতে চার সের আটা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্তু আটার ব্যাবস্থা পূর্ববং 
রৃহিল। 

এই সময় মবণাঁলিনী দেবী কুঠিবাঁড়িতে একটি শাক-সবজির বাগান করিয়া- 
ছিলেন । ইহ] তাহারই তত্বাবধানে ছিল। অবসরমত সময়ে সময়ে মেয়েদের 
সঙ্গে লইয়া বাগানের কাজকর্মও তিনি করিতেন। যে-সকল এস্টেটের 
কর্ষচারী সপরিবারে বাস করিতেন তাহাদের বাঁপায় এই বাগানের শাক-সবজি 
তরকারি তিনি পাঠাইয়৷ দ্িতেন। অল্পবেতনভোগী আমলাদিগের জন্য 
সরকারী ব্যয়ে একটি মেস করিয় সরকারী তহবিল হইতে ঠাকুর-চাঁকরের 
বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। এই মেসেও বাগানের শাক-সবজি 
তরকারি সপ্তাহে ছুইবার পাঠাইতেন । 

মবণালিনী দেবী যেদিন শিলাইদহ হইতে চলিয়। আসেন সেদিন ঠাকুর চাকর 
ও আমলাদের বিষাদের সীম! ছিল না, বিশেষতঃ মাইজীর বিদায়ে মুলা সিং-এর 
কীকান্না! সে যে মাইজীর করুণায় অপার দুঃখের পার পাইয়াছিল। 
এ যে তাহার পক্ষে বিজয়াদশমীর দিন । বিষাদমলিন সকলকে কাছে আনিয়া 
মাইজী ্সিগ্ধ সাস্বনাবাকো বলিলেন--শান্ত হ৪, আমি আবার আসব, 
তোমাদের কি কখনে! ভুলতে পারি!” সন্মেহ প্রবোধবাকো সকলে কিছু 
আশ্বস্ত হইল। স্সেহের ইহাই মোহিনী শক্তি! 

মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের বিধবা পত্ী ত্রিপুরাস্থন্দরী মহধির 
পুত্রবধূগণের কাকিমা । তিনি ক্গোড়ানাকোর বাড়িতে থাকিতেন না, 
বিজিতলায় একটি বাড়িতে যাবজ্জীবন বাপ করিয়াছিলেন । মহত্িদেৰ এই 
বাড়ি তীহাকে দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে আতীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ 
করিতে জোঁড়ার্পাকোর বাড়িতে আসিতেন, বউমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ- 


সালাপ আমোদ-সামোদ করিয়৷ চলিয়া যাইতেন, বউমানদদের সনির্বন্ধ চেষ্টায়ও 
কখনও জলগ্রহণ পর্যস্ত করিতেন না । পরম আত্মীয়গণের মহিত ঈদৃশ বিসদৃশ 
বাবহার আপাতত বিশেষ বিন্ময়জনক। কিন্তু কার্ধমাত্রের কারণ থাকে, 
ইহারও গু কারণ ছিল। মহর্ধিদেব ভ্রাতৃবধূর মাঁসহার! এক হাজার টাকার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কোনো উপায়ে বধূমাতার প্রাপনাশ করিতে পারিলে 
মাসহার] দিতে হইবে না, এই অমূলক সন্দেহ ত্রিপুরাহ্থন্দরীর মনে দৃঢ়মূল 
হইয়াছিল 

প্রকৃতপক্ষে মহির চরিত্রে এইরূপ অভাবনীয় সন্দিপ্ধ মনোবৃত্তি স্বীন্বভাবস্থলত 
পাত্রাপাত্রের বিচারশক্তির অভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। যাহ! হউক কাঁকিমার 
তাদৃশ আচরণের মূলে এই সন্দেহ স্ুদূঢই ছিল। মহর্ষির সদর খাজাঞ্চি 
প্রতিমাসে মাসহারা দিতে যাইতেন ; তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম, কাকিমা 
হাজার টাকার একখানি নোটই পছন্দ করিতেন, তাহাঁও বিশেষ পরীক্ষা 
করিয়। লইতেন। 

একবার কাঁকিম! জোড়াস কোয় আসিলে মৃণালিনী দেবী না-ছোড় হইয়। 
তাহাকে ধরিয়া বমিলেন ; বলিলেন, “কাকিমা, আপনি বারবার আসেন যান, 
একবারও কিছুই খান না; আমি নিজেই মিষ্টান্ন তৈরি করেছি, তা আজ 
খেতেই হবে।” বউমার এই অভাবনীয় সনিবন্ধ আবদারে কাকিমা বিপন্ন 
হইয়া পড়িলেন, নানা উপায়ে বউম্নাকে নিরস্ত করার চেষ্টাও করিলেন; 
কিন্তু বউমার আব্দার এড়াইতে পারিলেন না। কাকিমার নিমরাজ ভাব 
বুঝিয়া স্থচতুর বউম1 কালবিলম্ব করিলেন না, তখনই বড় পাত্রে ভরা নানাবিধ 
মিষ্টান্ন আনিয়া কাকিমার হাতে দিলেন ; বউমাঁর এইরূপ ক্ষিপ্র আয়োজনে 
কাকিমার আর 'না-না" বলিবার উপায় রহিল না। অনন্তোপায় হইয়া 
পাত্র লইয়। উপবিষ্ট বধুদিগকে মিষ্টান্ন কিছু কিছু পরিবেশন করিয়া অবশিষ্ট 
কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলেন। মিষ্টান্নে যদি কিছু প্রাণনাশক মিশ্রিত থাকে 
সকলেরই তাহা অনিষ্টকর হইবে-- পরিবেশনে কাকিমার এই সন্দেহমূলক 
অভিপ্রায় গৃঢ় ছিল, তৎক্ষণাৎ বউমার1 তাহা বুঝিতে পারিয্লাছিলেন। 
সংকল্পতঞ্জন হুইল, সন্দেহতগ্জন হয় নাই। সন্দেহ ছুরতিক্রম্য। 

বলেম্্রনাথের বিবাহে জননী প্রফু্পময়ী দেবী ছোট জায়ের তৃয্বসী প্রশংসা 
করিয়া লিখিয়াছিলেন-_“বলুর বিবাহে খুব ঘটা হইয়াছিল ।'"* আমার ছোট জা 


সবণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকম ভাবে সাহাযা করেন। তিনি 
আত্মীয়ন্বজনকে সঙ্গে লইয়া আমোদ-আহলাদ করিতে ভালবাসিতেন। মনটা 
খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাকে খুব ভালোবামিতেন |” 

পুত্রকন্ঠাগণের শিক্ষার্থ গৃহবিগ্ভালয়ের পত্তন করিয়া কৰি যখন শিলাইদহের 
কুঠিবাঁড়িতে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া! 
স্বণালিনী দেবী কর্মচারীদিগের জন্ জমিদারী কাছারিতে পাঠাইয়া দিতেন । 
কখনো কোনো! কোনো বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুঠিবাড়িতে 
খাঁওয়াইতেন। ম্বভাব অব্যভিচারী । 

বন্ধুবান্ধব লইয়] খাঁওয়াদাওয়ার আমোদ কবির স্বভাবে ছিল বড় কম না। 
একদিন প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে কবি মধ্যাহুভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলেন। যে কারণেই হউক তিনি যে কেবল পত্বীকে এ কথা বলিতে 
ভুলিয়ছিলেন তাহা নয়, মধ্যাহুভোজনকালে তাহার৪ এ কথা ম্মরণ হয় 
নাই। যথাকালে পরিবারবর্গের সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হইল। 
ভোজনান্তে কবি নি্গকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধুর নিমন্ত্রণ 
বক্ষার্থ নিমন্ত্রিত প্রিয়নাথ কবির বিশ্র'মভবনে প্রবেশ করিলেন । দেঁখিবামাত্র 
আপনার বিষম ভ্রমের কথ] কবির মনে হইল । বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া 
পত্বীকে নিমন্ত্রিত বন্ধুব উপস্থিতি জানাইলেন। স্থিরবুদ্ধি কবিপত্বী বন্ধুর সহিত 
কথাপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রন্ধনকুশল ক্ষিপ্র হস্তে 
খাচ্ প্রস্তত করিয়া কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন এবং ভোজনপাত্রে সাজাইয়া বন্ধুকে 
ভোজনগৃহে আনিবার জন্য কবিকে সংবাদ দিলেন। বন্ধুর সহিত ভোজনগৃহে 
আসিয়। কবি দেখিলেন, পাক্জর পূর্ণ, ভোজ্যের কোনো অংশেই ক্রটি হয় নাই, 
সবই প্রস্তত। দেখিয়াই কবি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া গৃহিণীপনার সার্থকতা 
বুঝিতে পারিলেন। বন্ধু ভোজন করিলেন। নিপুণ গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তায় 
গৃহীর নিমন্ত্র-বিভ্রাট ধরা পড়িল না, গৃহিণীর ইহাই দক্ষতা। কৰি 
বলিয়াছেন--“সা ভাষা যা গৃহে দক্ষা ।' 

_ বন্ধুসংখ্যা অল্প হইলেও কবির গৃহে বন্ধুদমাগম অল্প হইত না। এইরূপ 
্রান্তিমূ্রক নিমন্ত্র-বিভ্রাট কবির এই একবারই মাত্র নহে $ কবির ভাব বুঝিয়াই 
স্বণাপিনী দেবী নানা খ্রিষ্টান প্রস্তত করিয়া রাখিতেন, বন্ধুলমাগমে আর খাস্ত- 
বিভ্রাট ঘটিত না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্চন কবির প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই 
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আসিতেন, শিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে “কাকিমা, বড় ক্ষিদ্দে পেয়েছে এই 
আব্দার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিতেন। কাকিমা অগ্রত্তত 
থাকিতেন না, সন্গেহ বাকো পাত্র-ভরা খাচ্ছে চিত্তরঞ্জনের চিত্তরঞ্জন করিতেন। 
এই স্সেহের দৃশ্য বড়ই মধুর ! 

কবি ও লোকেন্দ্রনাথ একই সময়ে বিলাতে মল্লি সাহেবের ছাত্র ছিলেন, 
সহপাঠিত্বে তাই উভয়ের সৌহ্দ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কবির সঙ্গে দেখা 
করিতে লোকেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিতেন, স্হ্ৃৎপত্বী যথোচিত সমাদরে আঁতিথা 
করিয়। ক্তীহাকে আপ্যায়িত করিতেন । 

উদ্দার স্বভাব পক্ষপাতহীন। বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ কাকিমার 
কাছে থাকিতেই ভালবাসিতেন ; তাহাদের প্রতি কাকিমারও পুত্রবৎ দেহ 
ছিল। অকৃত্রিম ন্েহ এমনই মনোমোহন । 

সবাঙ্গন্থন্দর অভিনয়ে মুণালিনী দেবীর নৈপুণা ছিল স্বাভাবিক। পুজার 
সময়ে (?) সত্যেন্ত্রনাথের পা্কস্্রটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের “রাজ! ও রানী” 
নাটক একবার অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের নারায়ণীর ভামকা অভিনয় 
করিয়াছিলেন মৃণালিনী দেবী । পূর্বে তিনি কখনো! অভিনয় করেন নাই। 
নারায়ণীর ভূমিকা নাকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 
অবনীন্দ্রনাথ “ঘরোয়া"য় লিখিয়াছেন-_থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রীর! 
পার্কসত্রীটের বাড়ির অভিনয় দেখিয্সা! যায়, এবং কয়েক দিন পরে এমারেল্ডে 
যে অভিনয় হয় তাহাতে অভিনেত্রীরা ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের চং আশ্চর্বরূপে 
অন্থকরণ করিয়াছিল । 
* বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে বিষ্ভালাভের বেদনা কবির মনে সততই জাগরূক 
ছিল। শিক্ষায় গতাহুগতিকতার অস্থবর্তনে তাহার কিছুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। 
আদশ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তাই শ্বীয় আদর্শে বিগ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়। 
শান্তিনিকেতনে ১৩৮ সালের ৭ই পৌষে আদর্শ বিগ্যালয়-_ব্রক্ষচর্যাশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহে যে আদরশশে কবি গৃহবিষ্ঠালয়ের স্থত্রপাত 
করিয়াছিলেন, এই আশ্রম তাহারই পূর্ণ পরিণত প্রতিষ্ঠান । মহধির দীক্ষা- 
গ্রহণের দ্বিন ৭ই পৌষ, আশ্রমপ্রতিষ্টা-হেতু কবিবরেরও জীবনেতিহাসের 
ত্মরণীয় এতিহাসিক দিবস। 

আশ্রমগ্রতিষ্ঠার সময় কবির বিশেষ অর্থকচ্ছুতা ছিল। খণগ্রস্ত হুইয়। 
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তিনি বিষ্ভালয়ের বায়ভার বহন করিতেন। পুরাীশস্থিত পাকা বাড়ি এই লময়ে 
তিনি আশ্রম-রক্ষণার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন । অলংকার বিক্রয় করিয়া ম্বণাঁলিনী 
দেবী বিগ্যালয়ের পরিচালনায় কবির সহায়তা করিয়াছিলেন । সংকল্প সাধনার 
বাবসায় মহতেরই প্রকৃতিসিদ্ধ । 

অর্থাভাব বিষয়ে পত্বীকে লিখিত কবির পন্ধাংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিলাম : 
“দেখচ, মনে মনে কত উপার্জনের উপায় করছি । সকালে উঠেই বই লিখতে 
বসেছি, তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ । ছাপাবার সকল খরচ না 
উঠুক, নিদেন দশ-পচিশ টাক ত উঠবে । এই রকম উঠে পড়ে লুগলে তবে 
টাকা হয়। তোমর। ত কেবল খরচ কর্তে জান-- এক পয়সা ঘরে আনতে 
পার?” 

আশ্রমের কার্ষে কবির সহধমিণী সহকত্রিণী হইয়াছিলেন। বিগ্ভালয়ের 
নিয়মানুলারে ছাত্রগণের করণীয় সকল বিষয় তত্বাবধান তিনি অবশ্কর্তব্য মনে 
করিতেন। পাছে বালকগণের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়াই তিনি তাহাদের 
খাওয়ার ও জলখাবারের ভার নিজের হাতেই লইয়াছিলেন ও দেখিয়া-শুনিয়া 
খাওয়াইতেন। এই অপতানিবিশেষ ন্েহ তীহাকে বালকগণের মাতৃস্থানীয় 
করিয়। রাখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে ফোগদানের পূর্বে এক আত্মীয়ের নিকটে 
শুনিয়াছিলাম--“আশ্রমের অধ্যাপকগণ ও বালকের] যে প্রকার স্থখে বাস 
করেন বাবুদের ভাগ্যেও তাহা সম্ভব হয় না। রথীন্দ্রনাথের মনস্থিনী জননী 
প্রতিদ্দিনই আশ্রমবাণীদের জন্য নিজের অভিমত নানা আহারের ব্যবস্থা করেন, 
কোনো বিষয়েই ক্রট হয় না।” 

ভ্রাতৃভাব শিষ্টাচার সংযম নিয়মনিষ্ঠ। বিলানবর্জন প্রভৃতি আশ্রমের আদর্শড়ত 
সদ্গুণে বালকগণকে শৈশব হইতে মান্ষ করিয়া গড়িয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
পদ্ধতি অক্ষুপ্রভাবে রক্ষা করার নিমিন্ত মালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। ইহার তীব্র আঘাত তাহার অনভ্যন্ত শরীরবন্ধ সহ 
করিতে পারিল না, ফলে স্বাস্থাতঙ্গ দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক 
রোগে পরিণত হুইল। চিকিৎসার্থে তিনি কলিকাতায় নীত হইলেন; 
স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় মারাত্মক রোগের কিছুমাত্র উপশম 
হইল না; সাংঘাতিক আক্রমণে আশ্রমজননীর জীবিতকাল ক্রমে নিঃশেষ 


হইল। 


১৪ 


ধরার সঙ্গিনীর লক্ষ সাঙ্গ হইল! তর স্বামী পুত কন্তা জামাতায় সাজানো 
সোনার সংসার ভান্তিষ্া গেল. গৃহ্থতার অবয়নি হইল |. ঠা রর 

প্রায় দুই মাস স্বণালিনী দেবী শষ্যাশায়িনী ছিলেন। রোগশয্যার ার্ধে 
বিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্বীর যেরূপ সেবা-শুশ্রা করিয়াছিলেন, 
তাহা কদাচিৎ কোমো লৌতাগ্যবতী আযুম্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। অর্থ” 
বিনিময়ে সেবাকারিণীর অসন্তাব তখন না৷ হইলেও, তাদৃশ বাবস্থায় পাঁছে 
কোনো ক্রটিতে রোগিনীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, এই সন্দেহেই জীবনাস্ত পর্যন্ত 
কবি পত্বীর সেবাশ্ুশ্রবা শ্বহন্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যাতিক পাখা তখন 
ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিণীর রোগজালা 
প্রশমিত করিয়াছিলেন । পতি-পত্বীর প্রণয়বন্ধনের চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত জীবনান্ত 
পর্যন্ত কবির এই অক্লান্ত সেবা। 

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবারে নিশীখসময়ে মুণালিনী দেবী 
পরলোকগমন করেন। পত্বীর জীবিতাবসানের পরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া 
কৰি একাকী ছাদে চলিয়! যান; সমস্ত রাত্রি ছাদেই কাটিয়া! যায়। পুত্রবধূর 
সৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মহর্ষি বলিয়াছিলেন-_-“রবির জন্ত চিন্তা করি না, সে 
লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটাঁতে পারবে । ছোট ছেলেমেয়েদের জন্তই দুঃখ 
হয়)” 

স্ণালিনী দেবী যখন শয্যাগত, মেই সময়ে তাহার পিনিমার সপতী রাজলম্্বী 
দেবী তাহাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সপত্বী হইলেও 
যণালিনী দেবীর প্রতি আপন পিসিমার মতই তাহার অকৃত্রিম দেহ ছিল। 
সেই,সময় ভাইঝি তাহাকে বলিয়াছিলেন-_*“পিসিমা, আমি শয্যাগত, ছেলে- 
মেয়েদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাদের দেখাশুনা! করা কেউ নেই, তাদেত্র ভার 
নিলে নিশ্চিন্ত হতে পাঁরি।” পিলিম! ভাইঝির কথা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
দিন হইতেই তিনি সংসারে থাকিয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের তার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, শাস্তিনিকিতনে কবির নৃতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া 
তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি। মীরা শমী তখন শিশু। 

পত্থীর পরলোকগমনে কবির প্রণয়গ্রবণ হৃদয়ে বিচ্ছেদবেদনা ষে নিদারুণ 

আঘাত দিপ্াছিল, পত্বীন্মরণে রচিত প্মরণ'-এর সন্লাপময়ী ভাষার কবিতায় 
পঙ্ক্তিতে ক্িতে তাহা অহরণিত হই উঠছে ূ 


১৫ 


দে্দিলামি পা টি 

পশু নীবশের চিত দু চহীর্ডি 

তির দেলেনী তিনি বাহখউভাতে 

পেকে সুখ বি হেশৈশছিবে 91 
ঘেসির্ন্দ কানি্রেগাত গতর ইরা 
ভাপা চা রতি বারি ভি 

চাহি ছি হঠে ছু রাহ এট আগে 

এ বটি হুগর্জ চুরি বাত নাগ 

গুহ াসিসিাহিলে) বলেগিিলে মানে 
আকা নাই কবে ০৫ এ নে ' 
এসির ৩খভিকে ভীধিা গাধরে কীতি খাটে! ১ 
কিরাত রারা রা র্রেোরালিদর | 
তীমেত থেখন তর ঠেপেছিলী শী 
তোপগতে তেসনি এাী বাতোনী কি কেই) 


'রণ-এর একটি বহিত| 


কবিপত্ী 
 মন্সথনাথ ঘোষ 


যশোহর জিলার অন্তর্গত দৃক্ষিণডিহিতে এক সন্থান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বেণীমাধব রায়চৌধুরী । পিতৃগৃহে 
ইহার নাম ছিল ভবতারিশী, ১৮৮২ শ্রীষ্টান্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবাহের: 
পর ইহার নৃতন নামকরণ হয় মালিনী, এবং এই নামেই তিনি স্থপরিচিত। 
ছিলেন। বিবাহের সময় তিনি ক্ষীণকায়! ছিলেন। বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথের 
তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্ত্রনাথের পত্বী নীপমক্ী তাহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির 
ভার লন। তাহার কন্তা প্রতিভা দেবী (লেডি চৌধুরী) প্রভৃতির সহিত 
তাহার শিক্ষাকার্ধ অগ্রসর হয় এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষায় যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজি গল্প গ্রস্থাদি তিনি আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিতেন। সংগীতে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং বালক- 
বালিকাগণের ক্রীড়ায় যোগদান করিতে আনন্দ অন্গুতব করিতেন। মাননীয় 
শ্রীযুক্ত স্র্নকুমারী দেবী মহোদয়ার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি মহিলাগণের শিক্প- 
মেলায় অনেকবার অভিনয়ে যোগদান করিয়া সুখ্যাতি অন করিয়াছিলেন । 
একবার “রাজ! ও রানী”র অভিনয়ে তিনি ব্রাঙ্মণীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি কখনও কোনও রচন! লিখিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞামা করায় 
্বর্ককুমারী বলেন যে, তাহার স্বামী বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেটজন্চ 
তিনি শ্বয়ং কিছু লেখ প্রয়োজন মনে করেন নাই। 


স্মৃতিকথা ১ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ক্রবিকাকার বিয়ে আর হয় না) সবাই বলেন “বিয়ে করো-- বিয়ে 
করো এবারে+, রবিকাঁকা রাজী হন না, চুপ করে ঘাড় হেট করেথাকেন। শেষে 
ভীকে তো! সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজী করালেন। বধীর মা যশোরের মেয়ে। 
তোমরা জানে! গর নাম মৃণাঁলিনী, তা বিয়ের পরে দেওয়া নাম। আগের 
নাম কী একট! সুন্দরী না তারিণী দিয়ে ছিল, মা তাই বলে ডাকতেন। 
সেকেলে বেশ নামটি ছিল, কেন যে বদল হল। খুব সম্ভব, যতদূর এখন বুঝি, 
র্বিকাকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মালিনী নাম রাখা হয়েছিল। 

গায়েহলু্দ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির 
কোঁনেো ছেলের গায়েহলুদ হয়ে গেলেই এ বাড়িতে তাকে নেমস্তপ্ 
করে প্রথম আইবুড়ৌভাত খাওয়ানো হত। তার পর এ-বাড়ি ও-বাঁড়ি 
চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন । মা গায়েহলুদের পরে 
খবিকাকাকে আইবুড়োভাতের নেমস্তপ্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে 
যশোরের মেয়ে, তায় রধীর মা মার সম্পর্কের বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার 
বাবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন উপরে, আমার বড়োপিসিমা 
'কাঁদস্থিনী দ্বেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে-_ বিরাট 
আয়োজন । পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিচজর 
চোখে দেখা। রবিকাকা দৌড়দার শাল গায়ে, লাল কি সবুজ রঙের মনে 
নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের | বুঝে দেখো, একে ববিকাকা, তায় ওই 
লাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লির বাদশা! তখনই গুর কবি বলে খ্যাতি, পিসিমারা, 
জিজ্েস করছেন, কি রে, বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে, কেমন হবে বউ, 
ইত্যাদি সব। ববিকাঁকা ঘাড় ছেট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন, 
আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে সৃতি তোমরা আর দেখতে পাবে না, 
নুধতেও পারবে না বললে-- ওই আমরাই ঘ! দেখে নিয়েছি। 


স্থৃতিকথা ২ 
ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী 


ছেলেবেলার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ ছিল রবিকাকার কনে দেখতে 
যশোর যাওয়া । কন্াযাত্রীর মধ্যে (একরকম ঘুরিয়ে আমাদের এ নাম 
দেওয়া যেতে পারে) বড়রা ছিলেন মা, ' জ্যোতিকাকামশায়, নতুন; 
কাকিমা, রবিকাকা ; ছোটদের মধো আমরা ছুই ভাইবোন ফাঁউ। আমার 
মামার বাড়ি নরেন্দ্রপুরে সেই প্রথম (ও শেষ ) যাঁওয়া। একটু একটু মনে পড়ে 
মাটির আঙিনার চাঁর পাঁশে একচালা মাটির খোঁড়ো ঘর ও উচু রোয়াক। 
তার চার দ্দিকে বাগান ও হয়ত পুকুর । তখনকার একটি সামান্য ঘটনা! 
কিরকম মনে আছে, আশ্চর্য! আমরা বাইরে খেলা করছি, এমন সময় 
কাকার] ঘরের ভিতর থেকে ডেকে জানতে চাইলেন কট বেজেছে। আমি 
ঘড়ি দেখার অক্ষমতা স্বীকার করায় তারা তৎক্ষণাঁ ভিতরে ডেকে নিয়ে 
আমাকে ঘড়ি দেখতে শিখিয়ে দিলেন। কনে দেখতে মেয়েরাই প্রায়' 
যেতেন) আমরা সঙ্গে যেতুম কিনা মনে পড়ছে না। যশোর পিরালী 
ব্রাহ্মণদের একটি আড্ডা ছিল, তাই জোঁড়াস কোর বউরা অধিকাংশ সেখান 
থেকেই আমত। তাদের সুন্দর বলে একটা নামও ছিল, যদিও পুরনো 
দাসীদের পাঠিয়েই পছন্দ করা হত। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও পিতৃবন্ধু 
মনোমোহন ঘোষের বোনেরা পরে আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে, মাকে 
যোঁলো! বছর বয়সে বাবা যখন তাঁদের কষ্চনগরের বাড়িতে নিয়ে যান, তখন 
বসবার ঘরে গিয়ে তাঁদের মনে হল যেন তিনি ঘর আলো করে বসে 
আছেন। রবিকাঁর বেল! নির্বাচকমণগ্ডলী খুব জোর ছিল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় তখন বোধ হয় যশোরের সৃন্দরীকুল উজাড় হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ 
তার] দক্ষিণভিহি চেওট প্রভৃতি সব পাড়া খুজেশ মনের মত মেয়ে পেলেন 
না। অবশেষে যার সঙ্গে কথা ঠিক করলেন: তিনি ফুলতলার বেণী রায়ের 
মেয়ে-_ খিনি জোড়াীকোর দপ্তরে কাজ করতেন । নাম ছিল ভবতারিশী। 
বিয়ের পর সেটি বদলে স্বণীলিনী করে দেওয়া! হল, বোধ হয় রবির সঙ্গে 


১৪৯ 


মিলিয়ে । কাকিমা দেখতে ভাল ছিলেন না, কিন্তু খুব মিশুক ও পরকে 
আপন করবার ক্ষমতা! ছিল, যেটা আমি বলি যশুরে মেয়েদের সাধায়ণ গুণের 
মধ্যে |" রবিকাকার মত অমন গুণবান্‌, রূপবান্, ভাগ্যবান, ধনবাঁন্‌, 
খ্যাতিমান্‌ ( ভবিষ্যতের মত অত ন1 হলেও যথেষ্ট ) যুবাপুরুষ, গুরুজনর] যে 
মেয়েকে হাতে তুলে দিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে নির্ধিবাদে কী করে তাকেই 
'বিয়ে করতে বাজি হলেন ও পরে দ্ুখেস্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগলেন, ভাবলে 
'আশ্চ্য হতে হয়। অথচ আজকাল কত কথা শোনা যায় যে, স্ত্রী শিক্ষিতা না 
'হলে শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে মিশ খাবে কী করে ইত্যাদি। মেকালে ওদের 
স্ত্রীরা সে হিসেবে কে-ই বা! স্বামীর উপযুক্ত ছিলেন? অথচ ওরা সর্বদ। 
'তীর্দের যথেষ্ট মেনে চলতেন ও গৃহলক্ীর সম্মান দিতেন। 


স্বৃতিকথা ৩ 
রথীক্রনাথ ঠাকুর 


বাবা লেখা নিয়ে তার ঘরেই থাকতেন। যখন লিখতেন, তার ঘরে 
আমাদের যাওয়! বারণ ছিল। রবিবার সকালে দিদিকে ও আমাকে তাব 
ঘরে ডেকে পীঠাতেন। সেদিন ঘড়িতে ঘম দেবার দিন। প্রথমে দম দিতেন 
নর্দা ব্যবহার করতেন যে সোনার পকেট-ঘড়ি তাতে । সেটা তার বিয়েতে 
যৌতুক-পাওয়া ঘড়ি । ছু দিকে তাঁর ভালা, একটা বোতাম টিপলে টুক করে 
ডাল! খুলে যেত। ডালার ভিতর পিঠে [ই 2", খোদাই করা। কয়েক 
বছর পরে বাবা এই ঘড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। তখন শাস্তিনিকেতনে 
্রক্ষচর্যাশ্রম বিষ্যালয় খুলেছেন । হাতে নেই টাকা, একে একে জিনিসপত্র 
সব, মায় নিজের বইয়ের লাইব্রেরি বিক্রি করে সেখানে ছাত্রাবাস তৈরি হতে 
লাগল। অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের শ্রী (আমাদের বাড়ির সকলে তকে 
লাহোরিনী বলে ভাঁকতেন ) বাবার কাছ থেকে এই ঘড়িটি কিনলেন। তার 
অনেক বছর পরে আমার বিয়ের সময় তিনি আমাকে যখন যৌতুক হিসাবে 
হাতে একটি বাক্স দিলেন, তার ডালা খুলে অবাক্‌ হয়ে দেখলুম বাবার সেই 
'ঘড়ি তার ভিতর রয়েছে । কতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ঘড়িটি এখন 
রবীন্দ্রপদনে 1". 

'বাবা ছিলেন তার নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে, মা! ছিলেন তাঁর 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে । সেইজন্ত ছেলেবেলার কথা মনে করতে 
গেলে মায়ের কথাই বেশী মনে পড়ে । তার নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্ত 
তীর সংসার ছিল হ্ববৃহৎ। বাড়ির ছোটোবউ হলে কি. হয়, জোড়ার্সীকো- 
বাড়ির্‌ তিনিই প্রকৃত গৃহিনী ছিলেন। ৮৮44 আনত 
তাদের হুখছূঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি ভার সমমৃ্টি ছিল, তিনি 
ছিল্পেন সকলের দুঃখে ছুঃখী, সকলের খে ুখী তাকে কোনো ছিন কর্তৃত্ব 
করতে হয়নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হ্রণ কবেছিলেন। লেইন, 
ছোটোরা যেমন তাকে ভালোবাসত, বড়োরা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের 


(ধ্যে বলুতাদা তার বিশেষ প্রিয্পপান্র ছিলেন। মা কষ্টানো! ইস্থলে বেখাপড়া 
২ শেখেননি-- বাবার কাছেই যা. শিক্ষা পেয়েছিলেন । অল্পবয়স থেকেই 
বলুঘাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন! তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে 
যখন যেকোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে, 'নাংঃশোনালে 
: সার তৃপ্তি হত না.। বুদ্ধ কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার : 
সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল। বলুদ্বাদা আমাকে 
নিজের ছোটো ভাইয়ের যতো খুব স্মেহ করতেন। তিনি ছিলেন আমার গ্লালক- 

, বয়সের আদর্শ পুরুষ । সব সময়েই তর পিছলে পিছলে সু মান করিয়ে 
অ্দিতেন, কিন্তু প্রসাধন করতে যেতুম বলুদাদার কাছে।*: ঁ 

| শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাসের জন্ত পৃথক্‌ বাড়ি তখন ছিল না, আমরা 
থাঁকতৃম আশ্রমের অতিথিশালার দৌতলায়। রাক্নাবাড়ি ছিল দূরে । মা রান 
করতে ভালোবাসতেন, তাই দোতিলার বারান্দার এক কোণে তিনি উন্্ন পেতে 
নিয়েছিলেন। ছটির দিন নিজের হাতে বেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। মা 
নানারকম মিষ্টাম্ঈ করতে পারতেন । আমরা জানতুম, জালের, আলমারিতে 
যথেষ্ট লোভনীয় জিনিস সর্বদাই মজুত থাকত-_মেই অক্ষয় ভাগ্ারে সময়ে 
অসময়ে সহপাঠীদের নিয়ে এসে দৌরাত্মা করতে ক্রটি করতুম না। বাবার 
ফর়মাশমতো নানারকম নতুন ধরনের মিষ্টি মাকে প্রায়ই তৈরি করতে হত! 
লাধারণ গজার একটি নতুন সংস্করণ একবার তৈরি হল, তার, নাম দেওয়া হল 
'পরিবন্ধ' । এটা খেতে ভালো, দেখতেও, ভালো। তখনকার দিনে অনেক 
বাড়িতেই এট। বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত একদিন বাব যখন মাকে 
মানকচুব জিলিপি করতে বললেন, কা হেসে খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু তরি 
করে দেখেন এটাও “উৎরে গ্রে। পীধারণ' 'জিলিপির চেয়ে খেতে আরো ূ 
ভালো হুল।. বাবার এইরকম নিত্য নতুন ফরমাশ চলত, মা-ও উত্স 
স্‌ সেইমতো করতে চেষ্টা কক্ষতেন। 

. কলকাতায় মা আত্বীয়ঙ্রনের সনেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পদ্িবারের 
পরিবেশের, মধ্যে ছিলেন। - স্বাকে' সরলেই, ভীলোবাসন্্, জোড়াস কোর 
বাড়ির .ভিনিইুন একতপ্ষ, ধর ছিলেন।, লই কলকাতা ছেড়ে + 
/শাস্কিনিকেত এসে থাকা ডর পক্ষে »খাননকর ছয়সি। . অস্থায়িতাবে... 
সিথিশলা করেকটা ঘরে বাস করতে হুল, নখ শুছিয়ে সংসার গুতা 
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রবীন্দ্রনাথ ও মবণালিনী দেবী 





"ছিব শহিদ খেনে নিযে ইছদের কা বাবীকে র্ষাচকে 
ইমো করত লাদেন: তার-জন্য তীকে কম ত্যাগ প্বীকার করতে, 
হুুলি। খনই,রিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিঙ্গের'অলংকাঁর একে একে বিকি 
করে বাবারে টকা দিয়েছেন? ? শেবপর্যস্ত হাতে সীমার করেফগাছা চুড়ি ও 
গলায় একটি চেন ছাড়া ভার কোনো গয়না অবশি ছিল না। মা পেয়েছিলেন 
শ্টুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভীরী গননা, ছিল 
 অনেক। লান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ: জোগাতে..সব অন্তরধান হল। 
_ৰাবার নিজের যা কিছু মৃল্যবানি সম্পত্তি ছিল তা আগেই ভিন্ন এ রর 
_ছিলেন। যে বিদ্বান তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তার" লাম শং 
জিনিস ছিল নাঁ.4 বিন ধরে যে- শিক্ষার আধর্প ভার মনের মধ্যে কনার 
আকারে ছিল স্তাঁকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিছ্বালয় ৃতিষ্া করে। তিনি 
. রেবল আদর্শবান্ী ছিলেন না, আদর্শকে রপায়িতানা করতে পারলে তার তৃথি 
“ছিল না। তার জন্য আগ স্বীকার কর, যতই তা কঠিন হোক-না কেন. তিনি 
যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তার অংশ স্হচ্ছন্দে গ্রহণ 
'করেছিলেন। আমাদের জ্সাত্ীয়েরা মাকে এইজন্ত ভৎপনা করতেন, বাবাকে, 
তো তার! কাগুজ্ঞানহীন অবিবেচক যনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে, 
আরম! '্বতদিন বেচে ছিলেন তাঁকে, বাড়ির লৌকদের কাছ থেকে বিদ্কালয় 
ম্পর্কে ধিদ্রপ ও বিরুদ্ধতা সহ করতে হয়েছিল।. র 
শাজিনিকেতনে কয়েক ঘা থাকার পর মাছের শরীর খারাপ হতে থান 
যখন নিতাই অনু হয় পড়লেন: তখন তাকে" কলকাতায় চিকিৎসার জন্য 
নিবে সাবার ব্যবস্থা হল। বাবা তখন কলকাতায়, দাদা বিপেঞ্জনাথকে 
লিখলেন শীকে নিয়ে কল্কাতায়, আমসতে। ধোলপুর' "খেকে কলকাতাক়্ 
মাকে: লিয়ে সেই থে যাওয়া আমীর কাছে চিরনমরণীয় হয়ে রয়েছে একটি 
সামাল কারণে। রা শুয়ে আছেন, আমি তীয় গঁশে বলে জানলা দিয়ে 
দিখছিত- কত তালগাছের শ্রেণী কত কন কে বোপ, কা কত, 
নাড়ে ধের! গ্রামের পর গ্রাম, কখনো - চোখে প ড় 
নি বলে আছে এক বা! ছেলে. এন গামা চোখে. মানে 


হি পনৈমা ছরির মতো ডেল ছে . এীময়ে নজরে প্কাজনধৃ্ 
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আঠের মাঝে ভাঙা-পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর-- তার যেটুকু জল আছে, 
ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফ্ুলে। দেখে এত ভালে লাগল, মাকে ডেকে 
দেখালুম। তার পর কত বছর গেছে, প্রতিবারই বোলপুর-কলকাতা 
যাতায়াতের সময় সেই পদ্বপুকুর দেখার চেষ্টা করি। কেবল দেখতে পাই-_ 
পুকুরে জল নেই, মাটি ভরে মাঠের সঙ্গে পুকুর সমান হয়ে গেছে, পদ্ম সেখানে 
আর ফোটে না। 

কলকাতায় এনে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আযালোপ্যাথ ডাক্তাররা 
কী অন্থখ ধরতে না পারায় ৰাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! করাতে লাগলেন । 
তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ভাক্তাররা-_ প্রতাপ মজুমদার, ডি, এন. রায় প্রতৃতি 
সর্দাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাঁকে সমীহ করতেন, 
এমন-কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিষ্ঠায় তাদের সমকক্ষ মনে করতেন । মায়ের 
চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তীরা ব্যবস্থা দিতেন। এদের 
চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্বেও মা সুস্থ হলেন না। আমার এখন 
সন্দেহ হয় তার আ্যাপেগ্তিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু 
জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয়নি। 
_ ম্বত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্থে তার 
কাছে বসতে বললেন। তখন তার বাক্রোধ হয়েছে । আমাকে দেখে চোখ 
দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রধারা বইতে লাগল । মায়ের সঙ্গে আমার মেই শেষ 
দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির 
তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন । একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের 
সার! কাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে 
লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাঁকিয়ে রইলুম | সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, 
নিস্তব, নিঝুম) কোনো সাড়াশব্ষ নেই সেখানে । আমরা তখনি বুঝতে 
পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

সমবেদন! জানাবার জন্য মেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড় । বাবা নকলের 
সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে 
আত্মমংবরণ করে তিনি ছিলেন ত1 আমর! বুঝতে পারছিলুম। একমান ধরে 
তিনি অহোরাতর মার সেবা! করেছেন, নার” রাখতে দেননি, শ্রান্তিতে, শরীর 
ষন ভেঙে পড়ার কথা। তার উপর শোক। যখন সকলে চলে গেল, বাবা 


আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্ধদা-ব্যব্ধত চটিজুতে! জোড়াটি আমার হাতে 
দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, “এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুষ 1” 
এই ছুটি কথা বলেই নীরবে তীর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের চটি এখন 
রবীন্দ্রসদূনে সধত্বে রক্ষিত রয়েছে । 

মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে চলে এলুম ৷ বাবা 
বিদ্যালয়ের কাজে আরো] যেন মন ঢেলে দিলেন। কাজের ফাকে নিভৃতে বসে 
শোকদগ্ধ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করলেন গুটিকতক কবিতায়_-য! বই 
আকারে পধে বেরিয়েছিল "ম্মরণ' নাম দিয়ে । 


২৫ 


স্থৃতিকথা ৪ 
মীরা দেবী 


আমার মার রান্নার স্বনাম ছিল। বাবা বান্না ও শরবতে নানারকম 
65061170610 করতে ভালোবাসতেন ও সেগুলি মাকে দিয়ে করাঁতেন। এক 
সময় বাবা! শিলাইদহে থাকতে আচার্য জগদীশ বন্থু ও নাটোরের মহারাজ 
জগদিন্রনাথ বায় প্রায় যেতেন ও পদ্মায় আমাদের বোটে থাকতে খুব 
ভালোবানতেন।:." 

জগদ্রীশবাবুরা যখনি যেতেন বাবা মাকে দিয়ে একটা করে নতুন রকম রান্না 
করাতে ভালোবানতেন ও তারা সেগুলি খুব খুশী হয়ে খেতেন। পরে বড় 
হয়ে তাঁদের মুখে মায়ের রান্নার প্রশংস! শুনেছি | 

মাকে আমার একটু আধটু যা মনে পড়ে আবছাঁয়ামত। কিন্তু আমার 
ক্মরণশক্তি যদি এত খারাপ না হত তাহলে আরো মনে থাকার কথা। 
শাস্তিনিকেতনের পুরোনো 8৪০5৫ 1১০৪৫-এ আমর] ছিলুম। সেখানে সক 
এক-ফালি বারান্দায় একটা তোল] উচ্ছনে মোড়ায় বসে মারান্না করছেন, 
তার পিঠটা! শুধু দেখা যাচ্ছে। কাছে তার পিসিমা রাজলন্ম্ী দিদিমা 
তরকারি কুটতে কুটতে গল্প করছেন। 

আর একটা ছবি মনে পড়ে। শাস্তিনিকেতনের দোতলার গাড়ি- 
বারান্দার ছাতে একট টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে । মার হাতে একটা ইংরেজি 
নভেল। তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন । 
মার চোখ মুখ স্পষ্ট কিছু মনে নেই, শুধু একটা অবয়ব। গল্প শোনবার লোভে 
বোধ হয় তাদের গল্পের আসরে কখনো গিয়ে বসেছি। তাই বইটার একটি 
মেয়ের নাম কি করে যে মনের মধ্যে গাথা থেকে গিয়েছিল খুবই আশ্চর্য লাগ্ে। 
আমার তখন ইস্টলিন্র রোমান্সে আকষ্ট হবার বয়স নয়, তবু বোধ হয় মার 
গল্প বলার ধরনে তার কণ্ম্বরে যে বেদন! ফুটে উঠত তাতে আমার তখনকার 
শিশুমনে একটা অজানা বেদনার ছাপ রেখে গিয়েছিল। তাই 88:৮2:৪-র 
নামটা মনে ছিল। 


৬. 


কিছুদিন পরে মার অস্থখ করল। তখন তাকে কলকাতায় আন! 
হল। এখন যেটাকে বিচিজ বল! হয় আমরা এখানে থাকতুষ। তখন 
আমরা এ বাড়িকে হয় লাল বাড়ি নয় নতুন বাড়ি বলে বলতুম। ৰিচিত্রার 
লম্বা হল, তাকে তিনটে 9%1138108 08160০2 দিয়ে তিনভাগ কর! 
ছিল। তারি এক-একটা ঘরে আমর! থাকতুম। সব শেষের পশ্চিমের ঘরে 
মাকে রাখা হল নিরিবিলি হবে বলে। আমাদের বাড়ির সামনেই 
গগনদাদাদের বিরাট অট্রালিকা থাকায় নতুন বাড়ির কোনো! ঘরে হাওয়া 
প্রবেশ করর্ত ন1। তখন বৈছ্যতিক পাখা ছিল না। মায়ের অসুস্থ শরীরে 
এরকম হাওয়া-বাতাসহীন ঘরে না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন। তবে বড় 
বৌঠান হেমলতা৷ দেবীর কাছে শুনেছি বাবা মার পাশে বসে সারারাত 
তালপাখার বাঁতাস করেছেন। 


২৭ 


হেমলতা ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে। দিন-তারিখ ২৪ 
অগ্রহায়ণ ১২৯*। বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে । বিয়ে করতে 
যেতে হয়নি তাকে শ্বশুরবাড়ি । পরিবারের বড় ছেলের ও ছোট ছেলের বিয়ে 
বাপ-মা'রা ঘটা করে দিয়ে থাকেন। তাদের প্রথম কাজ ও শেষ কাঁজ 
বলে। রবীন্দ্রনাথ মহ্ষিদেবের শেষ পুত্র। মা নাই-_-আড়গরে উদাসীন পিতা 
তখন হিমালয়বাসী | বিয়েতে ঘট! করে কে। ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ 
ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধুমধাঁমের সম্পর্ক ছিল না তার 
মধো। পারিৰারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি--যাঁর যখন বিয়ে হত 
মেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা 
ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে-__ স্ত্রী-আচারের সরঞ্রাম যেখানে 
সাজানো । বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানে! রবীন্দ্রনাথ এসে দাড়ালেন 
পিঁড়ির উপর। নতুন কাকিমার আত্মীয়া-_ ধাকে সবাই ডাকতেন বড় 
গাঙ্গুলির স্ত্রী' বলে-_ রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তার পরনে ছিল 
একখানি কালো রঙের, বেনারসী জবির ডুরে। 

বিয়ের সময় কাকিমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাঁবভাঁব 
কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে... কত বড় 
আশ্চর্য মান্য, কাকে তিনি পেলেন, এর কোনো ধারণাই তার ছিল না। 
কনে এনে সাঁত পাক ঘুরানো হুল---শেষে বরকনে দালানে চপলেন লশ্রদান- 
স্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড় মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে 
গেলুম তাদের সঙ্গে। দা্সানের এক ধারে বসৰার জায়গা ছিল আমাদের 
দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান। 

নম্্রদানের পর বরকনে এসে ৰাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এট 
তার থাকবার জন্তে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসছে 
সেই ঘরেই। বাসরে বমেই ববীন্ত্রনাথ ছুষটুমি আরভ্ড করলেন। ভাড়-কুথে 
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খেলা আরম হল, ভাড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হুল ভাড়খেল!। রবীন্রনাথ 
ভাড় খেলার বালে ভাড়গুলে৷ উপুড় করে. দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর, 
ছোট কাকিম। ভ্রিপুরাহন্দরী বলে উঠলেন, 
, ওকি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভীড়খেলা? তাড়গুলে! সব উপ্টে 
পাণ্টে দিচ্ছি কেন? 
রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি-নিজেই বর । তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়নি । 
তাই তার লজ্জা! সংকোচের কারণ ছিল ন1। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 
জানে! না কাকিমা সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে-_ কাজেই আমি 
ভাড়গুলে। উলটে দিচ্ছি। 
রবীন্দ্রনাথ বাকৃসিদ্ধ মানুষ, কথায় তাকে হারাতে পারবে না কেউ । তার 
কাকিমা আবার বললেন, 
তুই একট! গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে, তুই এমন: 
গাইয়ে থাকতে? 
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কি চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে বুঝতে 
পারবে না। আমর] যে কানে শ্তনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন, 
সবই হারিয়ে গেছে, তবু যা! পেয়েছি তাই রেখেছি মনে ধরে। 
বারে গান জুড়ে দিলেন--” 
আ৷ মরি লাবণ্যময়ী 
কে ও স্থির সৌদামিনী, 
পূণিমা-জোছন! দিয়ে 
মাঞ্জিত বদনখানি ! 
নেহারিয়। রূপ হায়, 
আখি না ফিরিতে চায়, 
অপ্মরা কি বিগ্যাধরী 
কে রূপসী নাহি জানি। 
ছুটুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে । বেচারী 
কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। | গুড়নায় মুখ ঢেকে মাথা ছেঁট 
কবে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন :গেয়েছিলেন-সেটা আমাক 
স্মরণ নাই। সেদ্দিনকার পালা ওখানেই শেব। | 
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কাকিমা প্রায় আমীর সমবয়সী ছিলেন _মাত্র ১ বতসরের বড় আমার . 
থেকে । তাই তার সাথে আমাদের বেশ ভাব জমেছিল পরে। নানারকম 
ছেলেমানৃষি গল্প হত খুব। নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন 
জোড়ার্মাকোর বাঁড়িতে, তিনিও আমাদের গল্পের দলের একজন । কাকিমার 
বিবাহের তিন মাস পরে আরেকটি ঘটন! না বলে পারছি না। ন'পিসিমার 
প্রথম! কন্া৷ হিরপায়ীর বিবাহ । গায়েহলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। 
মধ্যাহভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে ছুটে]। সেই 
সময়ে কলকাতা! মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নৃতন। সেই প্রথম. কলকাতায় 
প্রদর্শনীর প্রচলন | তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্তে সকলে গ্রস্ত, 
আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে.। মেজে!। কাকিমার সঙ্গে কাকিমাও যাবেন 
প্রদর্শনীতে | বাসস্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাঁজ কর পাড়- 
বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা । বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে । কথায় বলে বিয়ের 
জল গায়ে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে । সেই রোগা কাকিমা দিব্যি 
দবৌহারা হয়ে উঠেছেন তখন । রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় 
সেইখানে হাতে একট প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে । কাকিমাকে 
সুসজ্জিত বেশে দেখে ছুষ্টুমিকরে গান জুড়ে দিলেন তাঁকে অগ্রম্তত করবার 
জন্যে-_ 

হদয়কাননে ফুল ফোটাঁও, 
আধো! নয়নে সখি, চাও চাও! 
এমন চড়া স্থরে ধরেছেন ঘে জোর পৌছে যায় সবার কানে 
ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে, 
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে। 
হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও, 
আধে! নয়নে সখি, চাও চাঁও-স- 
পরাণ কাদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে। 


সংসারী রবীন্দ্রনাথ 


হেমলতা ঠাকুর 


সংগীতের স্থরসাধনায় ও কাব্যের ছন্দযোজনায় কৰি যেমন বাঁধা পথ 
অন্থরণ করে চলেন নাই, সংসার-পরিচালনায়ও তেমনি সাধারণ স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দোর বাধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে চলতে দিতে চাঁন 
নাই। কবিপত্ধী ছেলেদের দামী পোষাক পরাতে গেলে কৰি বোঝাতেন, 
বড়মান্ধষির আওতা থাকলে ছেলে মানুষ হুয় না, অভ্যাসে তার গলদ 
জমে ওঠে অনেক । তোমার সন্ভানরা খুব ভালো করে যাতে মানুষ হয় 
তারই চেষ্টা করছি। স্তনে কবিপত্বী খুশি হতেন, গৌরব অনুভব করতেন, 
কিন্ত মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলেদের স্থন্দর সুন্দর দামী পোষাকে 
সাজাবার সাধ। আঁশপাঁশের মানুষদের কাছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ত ছু-এক 
কথায়। তবে কার্যত তিনি স্বামীর আদর্শ ই অনুসরণ করে চলতেন। 

সাধারণ লোকদের সাঁদামিধ! অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য কবি 
আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব__ না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। 
নিজেকে ভেঙে গড়তে চাইতেন তাদের মত অভ্যাসে অত্যন্ত করার জন্য । 
বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন বলে শাস্তিনিকেতনের 
বর্তমান লাইব্রেরি-বাঁড়ির এক পাশের একটি ঘরে কৰি বাম করেছেন অনেক 
দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বদে-_ এক নঙ্গে একই খাস্ভ। 

কৰিপত্রী স্বতাবত অতিরিক্ত সাজলজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, 
গহন। পরতেন নিতান্ত সামান্য । বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ 
বেশেই থাকতে ভালোবাসতেন । উপরস্ত কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাকে 
আরো সাদাসিধা করে তুলেছিল । 

বিলাস বর্জন, উপকরণ বর্জন একমাত্র বুলি ছিল সে সময় কবির মুখে। 
মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপস্থটি, চোঁখ-ধাধানো! রঙ-বেরঙের 
প্রঙ্গাপতি প্যাটার্নের সাজসজ্জা ও অলংকারবহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিকার 
দিতেন কবি প্রতি কথায়, বলতেন-_- অসভ্য দেশের মানযরাই মুখ 
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“চিত্তির করে। মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মাহুষ সাজতে 
চায়? 

আমাদের ধরাধরিতে একদিন কবিপত্বী কানে ছুটি ছুল ঝোলানো 
বীরবৌলি পরেছিলেন, হঠাৎ কবি এসে পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশ- 
মাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি ছুই কানে ছুই হাত চাপা দ্িলেন। টানাটানি করে 
আমরা! হাত নামাতে পারলাম না কিছুতেই । তিনি এত কম গহনা ব্যবহার 
করতেন যে ছুটি বীরবৌলি কানে পরেই লজ্জা পেলেন খুব বেশি। সমবয়সী 
বৌদের সাজতে বলবেন কিন্তু নিজে সাজবেন না এই ছিল তার ভাব। “বড় বড় 
ভাস্থরপে৷ ভাগ্নের! চারি দিকে ঘুরছে-_- আমি আবার সাজব কি'-_তাঁর নিজের 
মুখের কথ] । 

কবি, পিতার শেষ মস্তান, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতুপ্পুত্র ছিল 
তাঁর কয়েকজন । 

কবিপত্বী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির 
জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে । কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো 
সৌন। পরে-- লঙ্জার কথা! তোমাদের চমতকার কচি! কবিপত্বী সে বোতাম 
ভেঙে ওপাল-বসানো৷ বোতাম গড়িয়ে দিলেন । দছু-চাঁর বার কৰি সেটি বাবহার 
করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে। কবির পছন্দ সাধারণ থেকে স্বতন্--বুঝতে 
সময় লাগে। 

বিদ্যালয়-স্থচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাবেক বড় কুঠিটিতে 
কৰির পরিবার ও আমরা একত্র বাঁস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালির ভার 
থাকত কবিপত্বীর, তাঁকে গৃহকর্ষে সাহাধা করার ভার আমার। সংসারের 
প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ, খাগ্ছাদ্রব্য সংগ্রহ, বায়ের হিসাব রাখার ভার 
আমার স্বামীর। খাওয়া হত চমতকার, কবিপত্বীর রান্নার ও মিষ্টান্নাি 
প্রস্তুতের বিরাম ছিল না একদিনও। কৰি থেকে থেকে পত্বীকে বলতেন, 
“নীচে বসে লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই সথজি, চিনি চি'ড়ে ময়দা, 
মিটি তৈরি হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজ] হয়েছে খুব।” আমার স্বামীর 
নাম করে বলতেন, “সে তো! কখনো “না” বলবে না। যত চাইবে ততই দেবে । 
তাঁর মত কর্তা ও তোমার মত গিঙ্নী হলেই হয়েছে আর কি, ছু-দিনে ফতুর।” 
কবিপত্বী ভাঙ্গরপুত্রের (আমার স্বামীর ) নাম করে বলতেন, “সে সংসার 
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বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করে স্থখখ তোমার এদিকে নজর দেওয়া 
কেন।”""" 

কবিপত্বীর রান্নার হাত ছিল চমত্কার | ব্যঞ্নাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির 
পাক তার হাতে উতরাত উতরুষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে 
নানানতরে। মিষ্টান্ন তৈরি করতেন নিজের হাতে । চিড়ের পুলি, দইয়ের 
মালপো, পাকা আমের মিঠাই তার হাতের একবার যাঁরা খেয়েছেন তার! 
আর ভোলেন নাই। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা ন্বর্গায় জগদিক্রনাথ রায় 
কবিপত্বীর হতের তৈরী দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। 

নৃতন নৃতন রান্না আবিষ্কারের শখ কম ছিলনা কবিরও। বোধ হয়: 
পত্বীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তার শখ বাড়িয়ে দিত বেশী। বন্ধনরতা পত্ীর 
পাশে মোড়া নিয়ে বসে নৃতন রান্নার ফরমস করছেন কবি, দেখা গেছে 
অনেক বার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না, নৃতন মাঁলমসল! দিয়ে 
নৃতন প্রণালীতে পত্বীকে নৃতন রান্না শিখিয়ে কৰি শখ মেটাতেন। শেষে' 
তাকে রাগাবার জন্যে গৌরব করে বলতেন, “দেখলে তোমাদের কাজ 
তোমাদেরই কেমন একট] শিখিয়ে দিলুম।” তিনি চটে গিয়ে বলতেন, 
“তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে ।” 

ংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে । 
থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে, 
থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলে! যা খুশি, কবি নিজের ইচ্ছাঁয় ভর. 
করেই চলেছেন। জন্ম হতে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় 
শরীষক্ষ তখন এইসব উপদ্রব সহা করেছে অনেকটা অনায়াসে । ঘরের লোকের: 
ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্লাহারে শরীর নষ্ট করছেন; কাজেই এই 
ব্যাপার তার] উপদ্রব বলেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী 
খাছ না খুঁজে মনের উপযোগী খাছ খুঁজে নিচ্ছেন একথা বোঝা যেত না তখন 
স্পষ্ট করে। ঘরের মানুষ-ধাদের লক্ষ শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তীরা 
এমনতরে। বৌঁকালে। লোক নিয়ে বেগ পেতেন সব্দা। স্বল্লাহারের বাড়াবাড়ি 
দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্বীকে বলতাম, “বলুন না কাকিমা কাঁকা- 
মহাঁশয়কে বলকারক খাগ্য কিছু খেতে ।” কবিপত্বী বলতেন, “তোমরা চেনো 
না; বললে জেদ আরো বাঁড়বে) ন! খেয়ে ছূর্বল হয়ে সিড়ি উঠতে মাথা 
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ঘুরে পড়ন আগে, তাঁর পরে নিজেই শিখবেন-_কাঁরে! শেখানে! কথা শোনবাঁর 
ধাতের মানুষ নন।” 

কবি বহু বংসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্বীবিয়োগের পর ঘরে যখন 
কবি নিরামিষভোজী, এমনকি সময়ে সময়ে অন্নত্যাগ করে শুধু ছোলা 
ভিজানো, মুগড।ল ভিজানে খেয়ে দিন কাটান, তখন কার্ষস্থত্রে মাঝে মাঝে 
কবিকে পতিসরে যেতে হত। কবির শাশুড়ী ঠাঁকুরানী তখন নিজগ্রাম 
যশোহর জেলার অস্তর্গত ফুলতল! ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। 
তিনি স্বহন্তে মাছের ব্যগনাদি বান্না করে জাঁমাতার পাতে দিলে” কবি না, 
বলতেন না। কন্যা নাই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছ 
সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গের ভূত্য উমাঁচরণ ফিরে এসে আমাদের 
কাছে গল্প করত, “এখানে বাবুমশায় খাওয়া! নিয়ে এত গোলমাল করেন, 
পতিসরে কিন্ত শাশুড়ী ঠাঁককুন য৷ দেন তাই খান; একটি কথা বলেন না__ 
শ্বীশুড়ী কিন1!” 

ভূত্যর৷ খুশী মনে সহজভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালো- 
বাসেন চিরদিন । ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। 

শান্তিনিকেতন কুঠির দৌতলায় একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে কবি চ! 
খেতে বসেছেন, ঘরে ভালো মিষ্টি কাকা'মহাঁশয়ের জন্যে তৈরি কর! হোক বলায় 
কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, “ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নাই ।” বুঝলুম 
কাকিমার হাতের মিঠ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে বাথা দিল। অস্তরের বাথা 
খুব চেপে রাখেন কবি, কেমন করে সেদিন কথাটুকু মুখ ফসকে বেরিয়ে 
পড়েছিল। ঃ 

এইবার উপকরণ-বর্জনের পাঁলা। সংসার-সরঞ্জাম সব-কিছু ফেলে চলো 
যে-পথে কৰি চলেন সেই পথে কবির সঙ্গে। সংসার-সঙ্গিনীর প্রতি এই ছিল 
তাঁর আর-এক দিকের আর-এক ভাবের কথা। 

উপকরণের বোঝা বয়ে চল! সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া 
থেকে । মনের চেতনা ধাদের শুক্ষ, উপকরণের ভার তারা সইতে পারেন না, 
দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কৰি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাস! বাধতে গেছেন 
কয়েক বার । যাত্রীকালে কবির মুখে এক কথা-_ উপকরণ আবর্জনা ফেলে 
যাঁও, ওদের সঙ্গের সাথী কোরো না। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য 
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জিনিন-_ বটি, কাটারি, কুরুনি, বারকোশ, কড়া, খুস্তি, হাতার বোঝাটি সঙ্গে 
যাচ্ছে দেখলেই কৰি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটে মটে বলতেন, “এ-সব জঞ্জাল 
জড়ো করা কেন?” যেন ছখানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভালে! 
হয় কবির মতে। 

পথযাত্রায় গৃহস্থালি সরঞ্চাম দু-একটি বেশী সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের 
বৌক, পুরুষদের দৃষ্টিতে যেগুলি অনাবশ্তক ঠেকে । বোঝ! বাড়াও কেন, 
পুরুষদের কথা। সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় 
লকল বাড়ির*মেয়েই যাত্রাকালে বাবুদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু-একটি জিনিস সঙ্গে 
নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হত না, কবিপত্বীও কতক- 
গুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক করে আমাদের কাছে আড়ালে 
বলতেন, “দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়েকি করে ঘর করা যায়। ফেলে 
তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্ত অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। 
অতিথির কারবার তো৷ কবির কম নয়, তখন আনো! মালপো, আনো মিঠাই, 
ভাজো৷ শিঙাঁড়া, ভাজে! নিমকি, কচুরি, তাও আবার কম হলে চলবে না, পাত্র 
বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হলে জিনিস আসবে কোথা থেকে 
সে-কথা বলে কে।” 

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নান ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
করে ফেলতে মনে কোন দ্বিধা রাখতেন না । আদর্শ প্রবণত। তাকে কোথায় 
কখন কোন সংকটে জড়িয়ে ফেলে, এ ভাবনা কবিপত্বীর মনে থাকত। কবি ও 
কবির পরিবার অভিন্ন ; কৰি বিপন্ন হলে পরিবারটিরও বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক । 

*ন্বামী-সম্তানের দেহমনের স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ রাখা পত্রী ও জননীর 

স্বাভাবিক ধর্ম॥। সকল জননী, পত্বীর মনে এই আদর্শ জাগ্রত। সংরক্ষণের 
পথেই এই আদর্শের গতি । পুকুষ ছড়ায়, নারী কুড়ায়, বীচায়। ঘরে বাইরে 
পুকষ ও নারীর এই আদর্শ-হন্ স্ষ্টিরহস্তের এক বিশেষ অধ্যায় । 

কবির মুখে “ফেলো! ফেলে! ছাড়ে! ছাড়ো” শুনে কবিপড়ী বলতেন, ঘরকন্না 
ফেঁদে, সন্তাঁন-সম্ভতি নিয়ে সংসার করতে গেলে, এক কথায় ফকির সাজা চলে 
নাঁ। পতি-পত্বীর মধ্যে হৃদয়ের বাবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে 
অন্তের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাবে কবিপত্বী অন্ধ প্রাণিত না হয়ে 
পারেন নাই। 


৩৭ 


শিক্ষাত্রতী কবি আদর্শ শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধমিণী তখন 
সহকর্মিণী হয়েছিলেন তার সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরির ভার 
নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে । ন্েহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে । 
বিদ্যালয় আরস্ভের একটি বখসর শেষ না হতেই বিছ্ালয়ের জননী কবিপত্বীর 
আয়ু হল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে । 
মৃত্যুশষ্যায় কৰি নিজের হাতে তীর যে শুরা করেছিলেন তার ছাপটি মুদ্রিত 
হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও । প্রায় ছু-মাস তিনি শয্যাশায়ী 
ছিলেন; ভাঁড়া-করা নার্দের হাতে পত্বীর শুশ্রষার তার কবি এক দিনের 
জন্যও দেন নাই। 

স্বামীর সেবা পাওয়া]! কত সৌভাগ্যের, সাধবী নাঁরীমাত্রই জানেন । পত্বীর 
প্রতি ন্েহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তার শেষ শয্যায় চূড়াস্তরূপে । তখন 
ইলেকট্রিক ফ্যানের স্থ্টি হয়নি দেশে । হাতপাখা হাতে ধরে দিনের পর 
দিন রাতের পর রাত পত্বীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা 
না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে ; কবির ঘরে 
তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম । 

মায়ের বাড়াবাড়ি রোগের সময় ছেলেগুলিকে রেখে গিয়েছিলেন কৰি 
শান্তিনিকেতনের বিগ্যালয়ে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবিপত্বী অনেকবার বলতেন, 
“আমাকে বলেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিগ্ভালয়ে, আমি কি 
ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেন না সেটা!” জননীর শেষ সম্ভান শমী 
তখন শিশু । ছেলেদের সে সময় যত্বে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তার বিদ্যালয়ই 
উপযুক্ত স্থান, কৰি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাদের মনে ঘনিয়ে আসবে 
সেট। যেন কবি ইতে পারতেন না। 

সম্তানন্বেহে কবির অপরিমেয় । প্রথম সন্তান কন্তাটিকে পিতা হয়েও 
তিনি মাতৃন্সেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরপে। পত্বীর বয়স ছিল কম, কবি 
ষেন ভরসা পেতেন না, প্রথম সন্তানের সম্যক্‌ যর পাছে তিনি করতে না পারেন 
ভেবে । শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো, কবি সব 
করতেন নিজের হাতে । এ-সবই আমাদের চোখে দেখা। 

সন ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর, ১৯*২) ববিবার, শাস্তি- 
নিকেতন ত্রহ্ষচর্ধাশ্রম প্রতিষিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র উনত্রিশ ব্মর 


৩৮ 


বয়সে কবিপত্বী পরলোক গমন করেন, আমি সেদিন অন্ুস্থ, শয্যাশীয়ী । 
নিজে সে সময়ে যেতে পারিনি; রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, “খুঁড়ির 
মৃত্যু হয়েছে, কাকামশাই একল! ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন কাউকে 
কাছে যেতে।” প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি করে কাটিয়েছেন শোনা 
গেল। কবির পিতা! মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্বীবিয়োগের সংবাদে 
তিনি বলেন, “রবির জন্ত আমি চিন্ত। করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে 
সেদ্দিন কাটাতে পারবে । ছোট ছেলেমেয়েগুলির জন্যই ছুঃখ হয়|” ভাগাবতী 
কবিপত্বী*্ণালিনী দেবী শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্তা জামাতা পরিবেষ্টিত সাজানো 
সংসার ফেলে গেলেন--কবির সংসার গেল ভেডে। সেই থেকে নিজের ভাঙা 
সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি এ পর্যস্ত। অনংখ্য ভাঁডীচোরার বোঝা 
বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট্‌ পর্বে হতে 
চলেছে পরিসমাঞ্চ। 


৩৯ 


কবিপ্রিয়। 
উমিল। দেবী 


আমার দিদি প্রায়ই জোড়ার্ীকোয় যেতেন, কখনো একসঙ্গে দু-তিন 
মাসও থেকেছেন। আমার ভারি হিংসে হত, কিন্তু কিছু বলার সাহস ছিল না। 
তাই তিনি যেদিন বললেন “যাৰি আমার সঙ্গে জোড়াসীকোয়?” সেদিন যেন 
আকাশের চাদ হাতে পেলুম। কতকাঁলের অতীপ্সিত দিন আজ। আমি 
যাব ঠাকুরবাঁড়ি! সে-বাড়ির কত কথা কত গল্প যে শুনেছি তাঁর ঠিক নেই। 
সে-বাড়ির মেয়ে-বউব1 অপ্মরার মত দেখতে, তারা দুধ দিয়ে সান করেন, ক্ষীর 
সর ছাঁন! বেটে রূপটান মাখেন-_ কত গয়না, কত কাপড় যে আটপৌরে পরেন 
তার ঠিক নেই! সে-বাড়ি যাব, তাদের-নব দেখব, আবার সঙ্গিনীদের কাছে 
গল্প করব! আর চাই কী! সবচেয়ে বড় কথা কবিপ্রিয়াকে দেখব। 
সেদিনের কথাটি এখনও বেশ মনে আছে। দিদি ধার কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে 
বললেন “কাকিমা, এটি আমার ছোটবোন”, যিনি আদর করে আমায় কাছে 
টেনে নিয়ে বললেন “তোমার নাম কি?” তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখান! 
শাড়ি পরে বসেছিলেন। গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে 
মুখের দিকে চাইলাম-- এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সেরকম তো 
ভালো দেখতে নন। আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক 
অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢলঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের 
আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। 
সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। তার পর প্রায়ই 
সে-বাড়ি গিয়েছি, দিদির দঙ্গে থেকেছিও কখনো কখনো। ক্রমেই বুঝতে 
লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী । যে মাতৃত্বের আত! দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম 
তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়- আত্মীয়-স্বজন দাসী-চাকর 
ম্বককলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশি কখনও করতেন না। 
কবিবর মহধিদেবের কনিষ্ঠ সন্তান-_ ভাইপো-ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, 
কেউ-বা অল্পই ছোট ; কিন্তু কবিপ্রিয়! এই সন্বদ্ধের গুরুত্বট! যেন বেশ বুঝতেন। 


তিনি “কাকিমা” 'মামিম।” বড় বড় ছেলে-মেয়ে-বউদেের সামনে আবার সাজ- 
গোজ করবেন কী-_ এমনি যেন ভাবটা | রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড় তৃপ্তি 
পেতেন । আমার দাদ] যখনই যেতেন, সিড়ি থেকেই বলতে-বলতে উঠতেন 
“কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব”, “আজ কিন্ত ওট! খাব”; তক্ষুণি রান্নাঘরে 
গিয়ে সেট] তৈরি করতে বসতেন । কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে 
স্থ-উচ্চ কণ্ঠে “ছোটবউ-- ছোটবউ* করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। 
আমার ভারি মজা! লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজও মনে আছে। 

কবি অত্যন্ত ভোজনরসিক ছিলেন। খাওয়াটা যে শুধু পেট ভরাবার 
জন্য নয়, তাতেও যে শিল্পীমনের যথেষ্ট খোরাক আছে, তা তার খাওয়। 
দেখলেই বোঝা যেত। তিনি ভোজনপ্রিয় ছিলেন না, ভোজনরসিক ছিলেন। 
আমার মেজদিদিও রন্ধনপটু ছিলেন, কবিকে তিনি অনেক রকম খাবার কবে 
খাঞ্য়াতেন। একদিন তিনি একরকম মিষ্টি করেছিলেন, আমাদের বাঙাল 
দেশে তাকে বলে এলোঝেলো। কবি সেটা খেয়ে খুব খুশি হলেন ও তার নাম 
জানতে চাইলেন। নাম শুনে তিনি নাক সিটকে বললেন, “এই সুন্দর জিনিসের 
এই নাম? আমি এর নাম দিলাম 'পরিবন্ধ* 1” সেই থেকে এ নাম আমাদের 
বাডিতে চলে এসেছে। 

তখনকার দিনে তিনি গাঁন রচনা করতেন একেবারে স্থুর কথা একসঙ্গে । 
বড় বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যেই শেষ হল অমনি চিৎকার আরম্ভ 
করলেন, “অমলা, ও অমলা, শীগগির এসে শিখে নাও, এক্ষুণি ভুলে যাব কিন্তু ।” 
কবিপ্রিয় হাসতেন খুব, “এমন মানুষ আর কখনও দেখেছ, অমলা, নিজের 
পেওয়] স্থুর নিজে ভুলে যায়?” কবি অমনি বলতেন, “অসাধারণ মানুষদের 
সবই অসাধারণ হয়, ছোঁটবউ-_ চিনলে না তো!” আমার দিদির সঙ্গে কৰি- 
প্রিয়ার খুব ভাব ছিল। দুজনে গল্প আরম্ভ করলে আর শেষ হত না। কবি 
নিজে এ নিয়ে খুব কৌতুক করতেন। একদিন হয়েছে কি, কৰি তাঁর ঘরে 
টেবিলে বসে লেখাপড়া করছেন আর শোবার ঘরে তাদের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে 
কবিপ্রিয়া আর আমার দিদি খুব গল্প করছেন। এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে, 
কবি কখন যে এসে শিয়রে দাড়িয়েছেন কেউ টের পাননি । হঠাৎ মাথার 
কাছ থেকে বলে উঠলেন, “আমি আর কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকব? আমার ঘুম 
পাঁয় না?” যেমন কথা কানে গেছে দিদি তো বিছানা! থেকে লাফিয়ে পড়ে 


৪১ 





লিত৫তা তা গীপুন 
পর্বৈত এখী তে -2৫৮ািহি রি 
কে ি্৫প্বত্ডি গিট” | 


গড়ীকে লেখা কবির চিঠির অংশ 


দে-ছুট উঠিপড়ি করে । কবি তখন খুব হাসছেন আর বলছেন, “অমলা, ও 
অমলা, অতো ছুটো না, পড়ে যাবে যে।” আর পড়ে যাবে! একেবারে ছুটে 
এসে বিছানায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছেন। সকাঁলবেল1 দেখা হতে কবি 
একটু একটু হাসছেন আর বলছেন, “অত লজ্জা পাবার কি হল তোমার ? 
আমি তো বেশ উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা ।” এসব কথা কিছু-কিছু 
আমার প্রত্যক্ষ, কিছুটা! আমার দিদির কাছে শোনা ।*** 

কবিপ্রিয়ার মধ্যে একট] জিনিস খুব উজ্জল হয়ে ছিল, আর সেট! তার 
জীবনপথেরু আলো হয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেটি শ্বশুরের প্রতি 
তাঁর অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কতবার যে তার মুখে শুনেছি, 
“বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।* কবির সঙ্গে 
তক করেছেন এভাবে, “বাবামশায় এটা পছন্দ করেন না, এটা আমি করব 
না।” কিংবা, “বাবামশায় থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে ?” এটা 
যেন তার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মহধিদেবের সন্তানদের মধ্যে বোধ করি 
সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন কনিষ্টটি। এই পুত্রবধূটির প্রতিও তার ন্সেহের অন্ত 
ছিল না। আর প্রগাঁড স্েহ ছিল রথীর প্রতি। বথীর রঙ ময়লা এটা 
কিছুতে মহবি স্বীকার করতেন না। বলতেন, “তোমর] কি যে বল, বখী তো 
রবির চেয়ে ফরশ11” এনিয়ে তার সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস না পেলেও 
আড়ালে বেশ হাসাহাসি হত। 

কবিপ্রিয়ার কিন্ত কবির উপর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কবি তাকে বেশ ভয় 
করতেন। তার অভিমানও প্রবল ছিল, আর সে-অভিমান ভাঙতে কবিকে 
বেশে বেগ পেতে হত। কিন্তু এটে উঠতে পারতেন না তিনি তার মেজ 
মেয়েটিকে । রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক ন্্যাসিনীর মন 
নিয়ে এসে জন্মেছিল এঙ্বর্ষের মধ্যে! বিধাতার অনেক অদ্ভুত খেয়ালই 
বোঝ যায় না তো! খুব যেস্থন্দর দেখতে ছিল তা নয়, কিন্তু চোখছুটির 
মধ্যে এমন একটি ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। 
শিশতকাল থেকে তার সাজগোজ ভালে! লাগত না, চুল বাঁধা তে! একটা! 
বিরক্তিজনক ব্যাপার ছিল। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তার ও্দাসীন্যের অস্ত 
ছিল না। মাছমাংস খাওয়ার স্প্হামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড। 
সে যখন এক দৃণ্ধ ভঙ্গিতে ঘাঁড় বাঁকিয়ে দাড়াত তখন কারে সাধ্য ছিল ন| 
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তাকে দিয়ে কিছু করাঁয়। এজন্ত শাসন সে যথেষ্ট পেত। তার মা তো 
একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন এক-এক সময়ে--"কি যে ছিষ্টিছাড়া মেয়ে 
জন্মেছে, আর পারিনে, বাপু!” এক-এক সময়ে বলতেন। রানী কিন্ত 
বকুনি শাসন শান্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তার এই মেয়েটিকে 
খুব ভালোবাসতেন, তাকে বুঝতেনও হয়তো । লেগে যেত কবিপ্রিয়ার 
সঙ্গে আমার দিদির সঙ্গে রাঁনীকে নিয়ে । তিনি বলতেন, “কাকিমা, আপনারা 
কেউ ওকে বোঝেন না। ওর মধ্যে যে একটা মহাঁপ্রাণ আছে তা আপনারা 
দেখেন না।” রানী যখন খোল! ছাতে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াত, চুল গুলো 
তার বাতাসে নাচত-_মনে হত একটি তেজী ঘোড়া যেন মুক্তির আনন্দে 
ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে । রানী সম্বন্ধে ছুটে! ঘটন৷ খুব উজ্জল হয়ে আছে 
আমার মনে। নীতুবাবু বানীকে বড্ড ভালোবাসতেন, তার প্রতোক জন্মদিনে 
বেশ দামী দামী উপহার এনে দিতেন। একবার রানীর জন্মদিনে আমরাও 
গিয়েছি। “লেডল'র বাড়ি থেকে একটা বাক্স এল নীতুবাবুব উপহার 
নিয়ে। বাক্স থেকে বেরোল এক বহুমূলা ফ্রক, লেস ফিল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী 
পিকের ক্রক। ফ্রকের বাহার দেখে সকলেই খুব খুশি, সকলেই খুব উচ্ছ্বসিত 
প্রশংসা করতে লাগলেন । রাঁনীকে ডেকে সেই ফ্রক তার গায়ে চড়ানো হল। 
সে হতভম্ব হয়ে আয়নার কাছে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে রইল । একবার লেসগুলোতে 
হাত দেয় আর মুখ বাকাঁয়, একবার ফ্রিলগুলে। তুলে তুলে দেখে আর মুখ 
বাকায়। একটু পরে পটপট করে লেসগুলে। ফ্রিলগুলে! ছিড়ে ফেলে দিয়ে ফ্রকট। 
টেনে গ। থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে টাড়িয়ে রইল। এদিকে তো! 
হুলস্ুল! তার মা আমার দিদিকে ডেকে বললেন, “ও অমলা, দেখে, যাও 
তোমার অসাধারণ বোৌনটির কাণ্ড । আমি এখন নীতুকে মুখ দেখাব কি করে ?”-__ 
ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমার দিদি তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে পাশের 
ঘরে কৌচে বসলেন । সে তার গল! জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে 
রইল । একটু পরে দিদি বললেন, “রানী, কাজট। ভালো করনি ভাই। তোমার 
মা ছুঃখ পেয়েছেন, তোমার নীতা শুনলে কত দুঃখ পাবেন।” সে মুখ তুলল, 
বিষণ ছুটি চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “অমলাদি, ওরা জানে 
আমি এসব ভালোবাসিনে, এসব পরতে আমার কষ্ট হয়, তবু কেন আমায় 
ওর] জোর করে পরায়?” 


আর একবার মহাল থেকে মাছ এসেছে, সবাই ছুটে দেখতে গেছে। ছুটো 
প্রকাণ্ড কাতলা মাছ তখনও একটু-একটু খাবি খাচ্ছে। সবাই নানারকম 
জল্লনা-কল্পন। করছে, মাছ দিয়ে কী-কী রান্না হবে। রানীও এক পাশে এসে 
দাড়িয়েছিল, হঠাৎ সে আর্তম্বরে কেদে উঠল, “ও মা, মা গো, ওই মাছ তোমর। 
খাবে? ওরা যে এখনে। বেচে আছে।” বলে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ছুটে, 
পাশের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কী তার কান্না ! 

একদিন কবি এসে বললেন, “ছোটবউ, রানীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, 
সাঝে মার তিনটি দিন আছে, তার পরদিন বিয়ে” কবিপ্রিয়া অবাক হয়ে 
বললেন, “তুমি বল কিগে!? এরই মধ্যে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে?” কৰি 
বললেন, “ছেলেটিকে আমার বড্ড ভাঁলে। লেগেছে ছোটবউ, যেমন দেখতে 
সুন্দর তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব । বানীটা যে জেদী মেয়ে, ওর বর একটু 
ভালোমানুষ-গোছের নাহলে চলবে কেন? আর সত্যেন বিয়ের ছুদদিন পরেই 
বিলেত চলে যাবে । সে ফিরতে ফিরতে বানী বেশ বড় হয়ে উঠবে ।” কৰিপ্রিয়া 
বললেন, “এই তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় কী করে হবে ?” “হবে হবে, 
সব হবে, কলকাতা! শহরে নাকি কিছু আটকায়? শুধু তুমি একটু প্রসন্ন 
মনে কাজে লেগে যাও তো, ছোটবউ, সব ঠিক হয়ে যাবে।” হলও তাই। 
তবে রানীর বিয়েতে সমারোহ বেশী কিছু হল না। রানী কিন্তু এ বদ্ধনটা 
খুব খুশী মনে নিতে পারল না, তার ভুরু একটু কুচকেই রইল। বিয়ের পরই 
বর বিদায় হবে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হল। বিয়ের সব কাজেই সে লক্ষ্মী মেয়ের 
মত মাথা নিচু করে রইল ।... 
* এক কথায় কত কথা এসে গেল তার ঠিক নেই। যাক, আমার মনে হয়, 
কবিপ্রিয়৷ যদি অকালে ন। চলে যেতেন তবে কবির শাস্তিনিকেতনের আশ্রম 
বিগ্যালয়ের পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত সকল দিক দিয়ে । ছেলেরা ঘর ছেড়ে 
এসে ঘর পেত, মাতৃন্সেহ পেত, রোগে সেবাযত্ব পেত, আর সুখে-ছুঃখে 
সহানুভূতি পেত। কবি যে এ অভাবে কত অসহায় হয়েছিলেন তা তার কথায় 
একদিন আমি বুঝেছিলুম। যখন আমার ছেলেকে রাখতে আমি শান্তিনিকেতনে 
যাই তখন আমায় বলেছিলেন, “তোমাদের ছেলের! যে যত্বে মানুষ, এখানে কি 
থাকতে পারবে? এখানে অনেক কষ্ট। আমি তাদের নব দিতে পারি, 
মাতৃদ্েহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমায় অসহায় করে. 
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'রেখে গেছেন।” তার দীর্ঘদিন আগে তীর মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তখনও 
সে-অভাব তিনি বোধ করছেন। 

কৰিপ্রিয়। স্বর্গতা। হবার অনেকদিন পর কী একটা কারণে কবির সংসারে 
একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদ্দিদ্দিকে বলে- 
ছিলেন, “দেখো, অমলা, মাষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত 
প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না। 
তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা 
সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা! আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি 
তার সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্তার 
সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু 
এখন আর আমার মনে কোনে ছিধা নেই।* 


৪৬ 


জীবনপঞ্জি 


১২৮০ ফাল্গুন । ১৮৭৪ মার্চ ॥ জন্ম: খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির ফুলতল। 
গ্রামে। পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরী । মাত। দাক্ষায়ণী 
দেবী। 

(7) ১২৭ । ১৮৮০ ॥ শিক্ষারস্ত : গ্রামের পাঠশালায় । প্রথম বর্গ পর্যস্ত 
পড়াশুনা । 

১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪ | ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯॥ বিবাহ: দশ বৎসর বয়সে, 
বাইশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সহিত । জোড়াসাঁকোর 
মহত্বিভবনে শুভকার্ধ সম্পন্ন হয়। 

১২৯০ ফাল্গুন ১৯। ১৮৮৪ মার্চ ১॥ ইংরেজি শিক্ষা: মহত্বির আদেশে 
ইংরেজি শিক্ষার জন্য নববধূকে লরেটে। হাউসে স্বতন্ত্র 
ভাবে ভতি করার ব্যবস্থা । সেট ও পুস্তক ইত্যাদি ক্রয়: 

১২৯০ চৈত্র ৯। ১৮৮৪ মার্চ ২১ ॥ নববধূর স্কুলের পরিচ্ছদ তৈরির ব্যবস্থা । 

১২৯১ বৈশাখ-চেত্র । ১৮৮৪-৮৫ ॥ এক বৎসর কাল লরেটোতে শিক্ষা! লাভ । 

(?) ১২৯২ বৈশাখ-চৈজ্র | ১৮৮৫-৮৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে মহুধিভবনে 
পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিচ্যারত্বের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা । 

১২৯৩ কাতিক ৯। ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫ ॥ প্রথম সন্তান বেলা বা 

ৃ্‌ মীধুরীলতার জন্ম । 

€?) ১২৯৩। ১৮৮৭ ॥ ন্বর্ণকুমারী দেবীর “সখিসমিতি' ও “শিল্পমেলা"র 
কত্রীনভার “সখী"রূপে নিবাচিতা। 

(7) ১২৯৪ চৈত্র । ১৮০৮ মার্চ-এপ্রিল ॥ স্বামী ও শিশুকন্যা সহ গাঁজিপুরে 
গমন ও বাস। কবির মানসী কাব্যের যুগ: এখানে 
রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ থেকে আবাঢ় এই তিন মাসে ২৮টি 
কবিতা রচনা করেন। 

১২৯৫ অগ্রহায়ণ ১৩। ১৮৮৮ নবেম্বর ২৭ ॥ ছিতীয় সম্ভান রথীন্দ্রনাথের জন্ম । 

(?) ১২৯৬ পূজার ছুটি। ১৮৮৯ অক্টোবর-নবেশ্বর ॥ কবির সগ্য প্রকাশিত 


৪৭ 


রাজা ও রানী" নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়ে যুণীলিনী 
দেবীর 'নারায়ণী'র ভূমিকায় সার্থক অভিনয় ( সতোব্দ্রনীথ 
ঠাকুরের বিজিতলার বাড়িতে )। 

১২৯৬ অগ্রহায়ণ । ১৮৮৯ নবেগ্বর-ডিসেম্বর ॥ স্বামী ও পুত্রকন্া সহ 
শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে পল্মা” বোটে বাস। 

১২৯৭ মাঘ ১১। ১৮৯১ জানুয়ারি ২৩ ॥ তৃতীয় সন্তান রানী বা রেণুকার 
জন্ম । 

১২৯৮ গ্রীক্মকীল। ১৮৯১ এপ্রিল-মে ॥ স্বামী ও সম্তানগণ লহ প্রথম 
শাস্তিনিকেতনে আগমন ও "শাস্তিনিকেতন” বাড়ির 
(আদি বাড়ি ) দোতলায় বাস। 

১২৯৮ জ্যেষ্ঠ । ১৮৯১ মে-জুন ॥ শাস্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা গমন । 

১২৯৯ জ্যোষ্ঠ-আঁষাঁ | ১৮৯২ ॥ দ্বিতীয় বার শাস্তিনিকেতনে আগমন । 

১২৯৯ অগ্রহায়ণ ৩। ১৮৯২ নবেম্বর ১৭ ॥ শিশুসম্তীনদের ও কুমারী ইন্দিরাকে 
সঙ্গে নিয়ে সোলাপুরে জ্ঞানদীনন্দিনীর নিকট গমন । 

১২৯৯ পৌষ ২৯ | ১৮৯৩ জান্গয়ারি ১২ ॥ চতুর্থ সস্তান মীরা দেবীর জন্ম । 

১৩০১ অগ্রহায়ণ ২৮। ১৮৯৪ ডিসেম্বর ১৩॥ পঞ্চম ও সবশেষ 
সম্ভান শমীন্দ্রনাথের জন্ম । 

১৩০৪ কাতিক-পৌধ। ১৮৯৭-৯৮ | তৃতীয় বাঁর শান্তিনিকেতনে আগমন । 

১৩০৬ ভাঁত্র-১৩০৭ চৈত্র । ১৮৯৯-১৯*১ ॥ শিলাইদহে বাঁস। 

১৩০৮ বৈশাখ । ১৯০১ এপ্রিল-মে ॥ চতুর্থ বার শীস্তিনিকেতনে আগমন। 

১৩০৮ আষাঢ় ১। ১৯০১ জুন ১৫ ॥ বিহাঁরীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র 
চক্রবর্তীর সহিত প্রথম কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার বিবাহ । 
বিবাহের পূর্বে ২৮ জোষ্ তাবিখে বর ব্রান্ধধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। মহধি বরকে দশ হাঁজার পাচ টাকা 
যৌতুক দিয়ে আশীর্বাদ করেন। 

১৩০৮ শ্রাবণ ২৪। ১৯*১ আগস্ট ৯ ॥ ডাঃ সত্যেন্্রনাথ ভট্টাচার্ষের সহিত 

দ্বিতীয়, কন্ত। রানী বা রেগুকার এগারো বৎসর ছয় মাস 
: বয়সে বিবাহ । মহর্ষি বরকে যৌতুক স্বরূপ চারটি মোহর 


৪৮" 


১৩০৮ ভাত্র। ১৯০১ আগস্ট-স্প্টেম্বর | পঞ্চম বার শান্তিনিকেতনে আগমন । 
১৩০৮ আশ্বিন-কান্তিক । ১৯০১ ॥ সৃষ্ট বার শান্তিনিকেতনে আগমন ও 
বাস। [পৌষ মাসের সাত তারিখে (ডিসেম্বর ২২) 
শীম্তিনিকেতনে ব্রহ্ষচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়। এ সময়ে 
মৃণালিনী দেবী শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন কিনা 
জানা যায় না। তবে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের 
কাজে তিনি ছিলেন কবির সহিত একাত্ম। রবীন্দ্রনাথ 


৪ লিখেছেন যে তার এই বিদ্যালয়ের জন্য সহধর্জিনী 
মুণালিনী দেবী নিজের অলংকারাদি. অক্েশে দান 
করেছেন ।] 


১৩৯৮ চৈত্র। ১৯*২ মার্চ-এপ্রিল ॥ সম্তম ও সর্বশেষ বার শান্তিনিকেতনে 
আগমন ও বাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের তব্বাবধানের 

ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ । 

১৩০৯ আধাঢ়। ১৯০২ জুন-জুলাই ॥ শাস্তিনিকেতনে রোগাক্রান্ত । 

(?) ১৩০৯ ভাঁব্র ২৭। ১৯০২ সেপ্টেম্বর ১২ ॥ চিকিত্সার জন্য কলিকাতায়: 
স্থানাস্তরিত। 

১৩০৯ অগ্রহায়ণ ৭। ১৯০২ নবেপ্ধর ২৩॥ জৌড়ার্মীকো! মহধিভবনে; 
দেহাবসান। 
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বিবাহের ব্যয় 


১২৯* সালের ২৪ অগ্রহায়ণ ববীন্দ্রনাথ ও মৃণাঁজিনীর শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত 
হুয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ এবং মুণালিনীর বয়স দশ বৎসর বিবাহে 
ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাম! ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিম। আছ্যা- 
সুন্দরী দেবী । প্রচলিত প্রথায় কন্যার পিত্রালয়ে বরাহ্বানে বিবাহ হওয়ার কথা। 
কিন্তু মহর্বির ইচ্ছানুসারে আদি ব্রাঙ্মসমাজ-নিরিষ্ট পদ্ধতিতে বিবাহের*অনুষ্ঠানের 
জন্য কন্যাকে পিত্রালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল মহধিভবনে । 
জোড়াসীকে। ঠাকুরবাড়ির ব্রদ্দোৎসব-দালানে শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

এই শ্তভানুষ্ঠানের কথা রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহধি দেবেন্দ্রনাথ তার 
একখানি পকেটসাইজ দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং তা এই 
রকম: “২৪ অগ্রহায়ণ ৫৪ / রৰির বিবাহ এবং শিলাইদহ কুঠিতে সারদার 
মৃত্যু হয় ।” 

রবীন্্রভবনে রক্ষিত মহ্র্ষির পারিবারিক খরচপত্রের খাতায় রবীন্দ্রনাথের 
বিবাহ উপলক্ষে কোন তারিখে কত খরচ হয়েছিল যেমন যেমন লিপিবদ্ধ 
আছে তা নিয়ে উদ্ধৃত হল। প্রথম খরচপত্রের হিসাব পাওয়া যায় ১২৯ সালের 
(ইং ১৮৮৩-৮৪ ) সরকারী ক্যাশ বহিতে। 


'জের ৮ আশ্বিন ১২৯* সোমবার ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ 

রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বিবাহের হিসাব 

ৰং মেঃ গ্লানতাস লারবতনট এণ্ড কোং 

দ্ং ৬৯ রতি হিরা ২৫. হিঃ ১৭২৫২ টাকার মধ্যে কমিশন বাদ ১২৪৩/ 
বাকী ১৭১২ /* গাড়ি ভাড়া ১/* -০১৭১৩1৮* 

'জের ১১ আশ্বিন ১২৯০ বৃহম্পতিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ 


রবীন্দ্রবাবুর বিবাহ উপলক্ষে 

ছিরে ক্রয় *, ১৭১২./ 
হিরে আনিতে গাড়ি ভাড়া রঃ ১/০ 
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় কাপড় তৈয়ারির জন্তু. *** ২০২ 
স্বৃত্যু্চয় বাবুর নিকট টেলিগ্রাম রঃ ৩৮, 


১৭৩৬৩ 


৫৪ 


জের ১৭ আশ্বিন ১২৯ বুধবার ৩ অক্টবর ১৮৮৩ 








রবীন্দ্বাবুর বিবাহ উপলক্ষে 

খং ৭০ ১ ৭৩৬৮০ 

১৫ বোজ 

কুঞ্জাবছারী চট্োপাধ্যায় টির ৩০. 

৬১৭ রোজ 

অভয়চরণ ঘোষ 

জশরে গামন জন্য --* ২৫২ 

১৭৪৯১৮৪৩ 

জের ২৩ কান্তিক ১২৯* বুহম্পতিবার ৮ নবেম্বর ১৮৮৩ 

রবীবাবুর বিবাহের হিসাব ঃ ১৭৯১০, 

কানাই মলিক আংটা তৈয়ারির জন্য **- ১০২ 
১৮৬১৮৪৩ 

জের ২৭ কান্তিক ১২৯* মোমবার ১২ নবেম্বর ১৮৮৩ 

রবীন্দ্রবাবুর বিবাহের হিসাব 

খং উরি ১৮৩ ১৮৬ 

বং প্রিয়নাথ সেন জশর লইয়া যান রর ডি 

শ্রীমতী নতুন বধূঠাকুরানীর কাপড় ও পাড় 

ক্রয়ের মূল্য রর ৭০২. 
১৭৯৮৩ 


বিতারিখ € অগ্রহায়ণ ১২৯০ মঙ্গলবার ২ নবেম্বর ১৮৮৩ 

"শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর হিসাবে ,*, ২১২১৮০ 
বং কুঞ্চবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

দং নিজ রোজ এ হিসাবে দেওয়া 


গুঃ খোদ রোক ক € ৩২. 
২১৭১৮৬ 

জের ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯* মঙ্গলবার ২৭ নবেম্বর 1১৮৮৩ 

রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর হিসাব রঃ ২১৭১৪ 

বং কুঞ্গবিহারী চট্টোপাধ্যায় খরচ জন্ত রি ১০০২. 
২২৭১৪৬ 


১ 


বাদ স্বর্ণ বিক্রী 
মাং যাদব দত্ত মোঃ বড়বাজার 
স্বর্ণ বাল! ২ গাছ ওজন ২০৩৬/* ভরি 





দ্ং ১৮।০ হিসাবে রর ৩৬৮০ 
১৯৬৩০ 
এ বাল। বিক্রয় জন্য বড়বাঁজার যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ১/৬ 
জের ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৯০ মঙ্গলবার ৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 
রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর ব্যয় ক ১৯০৩|০ 
১৫ বোঁজ 
বং কুঞ্চবিহারী চট্টোপাধ্যায় গু: খোদ রর ৫৩২. 
১৮ রোজ বং এ ১০০. 


বং কানাই মল্লিক 

দং সোনার আংটা ও তাগার মূল্য 

৬৮২ টাঁকাঁর মধ্যে বায়না ১০২ টাঁকা দেওয়া বাদে 

৫৮ টাকার মধ্যে দেওয়া! যায় 

গঃ খোদ ০, ৫০, 
১৩৩০ 

স্বর্ণ বাল! বড়বাজারে বিক্রয় করিতে 


যাতায়াতের গাঁড়ি ভাড়া টন ১/৬ 
€জর ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯০ বুহস্পতিবার ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩ রর 
রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর ব্যয় 2 ২১৯৩ ॥০ 


নিজ রোজ বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
দং খরচ জন্য দেওয়া যায় - 


নোট ও রোক রঃ ১৩৪ 
নিমন্ত্রণপত্রের মাশুল দেওয়। যায় 


৩ খান পত্রের কার্ড | ৮** ৬ 
২২৩৩1/৬ 


৫ 


ব্বণ বাল। বড়বাজারে বিক্রয় করিতে যাতায়াতের 

গাড়ি ভাড়া ০০০ ১/৬ 
২২৩৪॥৩/৯ 

জের ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৯০ বৃহস্পতিবার ১৩ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 

শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর বায় রা ২২৩৪1৩/০ 

দঃ ২২ অগ্রহায়ণ | 

বংশ্যামাদাস চাকর 


বিঃ উহাকে রেপারের মূল্য দেওয়া হয় ৮২. 

বিঃ বেণীমাধব রায়ের থাকিবার বাটীর ভাড়ার মধ্যে 

টেক্স দেওয়া যায় ২২০৩ 

গুঃ অভয়চরণ ঘোষ ৩০০৩ 
২৩ রোজ 

বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

গু খোদ রোক ১০০২২ 


বঃ প্রিয়নাথ সেন 

দঃ যশহর যাওয়ার ব্যয় মধ্যে 

গু: খোদ ২১২. 
কিশোরীনাঁথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট নিমস্ত্রণপত্রের মাশুল ৩৬ 


১২১৫৯ 
২৭ বোজ 
আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দেওয়। হয় ১৪০২. 
দং শল়্ুনাথ গড়গড়ির পাথেয় বাবদে দেওয়া হয় ২॥০ 

১০২০ 

২৪৮৮৩/৯ 

বিতারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ শুক্রবার ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 
শ্রাযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহর ব্যয় -** ২৪৮৮৩/৯ 
কন্তাপক্ষের লোকের বিদায় প্রণামী দেওয়া যায় 
গুঃ বেণীমাধব রায় নয ৯৬২ 


€৩ 


জের ৩ পৌষ ১২৯০ সোমবার ১৭ ভিসেম্বর ১৮৮৩ 


শ্রীযুক্ত ববীন্্বাবুর বিবাহের খরচ র্‌ ২৫৮ ৪৩/৯ 

বেণীমাধব রায়ের পাথেয় বাসাখরচ ৫ ৬০২. 

নিমস্ত্রণের পত্র লেখা চিঠির কাগজ রর ।/৬ 
২৬৪৪|,/৩ 


জের ৭ পৌষ ১২৯০ শুক্রবার ২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 
রবীবাবুর বিবাহের হিসাব খং "* ২৬৪৪|./৩ 





জগন্নাথ সেকর] মজুরি শোধ ১৮/৩/৬ 
২৬৩৩৯ 
বিতারিখ ১৩ পৌষ ১২৯০ সোমবার ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 
রবীন্দ্রবাবুর বিবাহের হিসাব -, ২৬৬৩৯ 
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় ক ৪৯২ 
২৭৯৩৯, 
জের ১৯ পৌষ ১২৯* বুধবার ২ জাহুয়ারি ১৮৮৪ 
ববীবাবুর বিবাহের হিসাব **০ ২৭০৩।৯ 
গুঃ রবীবাবু শাল ১৭৫২ ও গরদ্দ ৩০২ একুনে ২৯৫ মধ্যে 
১০০২ ও গোপাল চক্রবস্তী ৪৮২ ** ১৪৮২ 
২৮৫ ৬৯ 
জের ২২ পৌধ ১২৯০ শনিবার ৫ জাচুয়ারি ১৮৮৪ 
রবীবাবুমহাশয়ের বিবাহের হিসাব ২৮৫১1৯ 
নিজ রোজ হেবম্বনাথ তর্করত্ুর দক্ষিণ! দেওয়] যায় ৮২. 
২৮৫৯৯ 


বিতারিখ ২৪ পৌষ ১২৯* সোমবার ৭ জানুয়ারি ১৮৮৪ 

রুবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর হিসাবে রে ২৮৫৯1৯ 
বং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

দং শালের জোড়া ও বেনারসী জোড়ের মূল্য ২৯৫ টাঁকার 

বাকি শোধ দেওয়া যায় 

গুঃ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৫৭২ 


২৯১৬৯ 


বিতারিখ ২৯ পৌষ ১২৯* শনিবার ১২ জানুয়ারি ১৮৮৪ 


রবাবাবুরববাহর হুসাবে ্ ২৯১৬৯ 
বাদ স্বর্ণ অলঙ্কার বিক্রী রা ৬২১২. 
২২৯৫।৯ 


জের ২ মাঘ ১২৯ মঙ্রলবার ১৫ জানুয়ারি ১৮৮৪ 


রবীবাবুর বিবাহের হিসাবে ক ২২৯৫৯ 

বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

দং বেনীরসী জোড়ের মূল্য বাবদ ৩০২. 

এবং চেলী কাপড়ের মূল্য বাবদ ৭০২, 

একুনে গুঃ খোদ রোক ১০০২. 
২৩৯৫৯ 


বিতারিখ ৬ মাঘ ১২৯ শনিবার ১৭ ০০ ১৮৮৪ 


রবীন্দ্রবাবুর বিবাহর হিসাবে - ২৩৯৫৯ 

কুঞ্তবিহারী চট্টোপাধ্যায় -০* ও 
৪৪ ২৪৯৫৯ 

বিতারিখ ১৫ মাঘ ১২৯০ সোমবার ২৮ জাঙ্কুয়ারি ১৮৮৪ 

রবীন্দ্রবাবুর বিবাহর হিসাবে -** ২৪৯৫৯ 

বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

ওঃ খোদ ও ১৮৯. 

২৬৮৪।৯ 

জের ২৬ ফান্ধন ১২৯* শনিবার ৮ মার্চ ১৮৮৪ 

রবীন্দ্রবাবুর বিবাহর হিসাব রি ২৬৮৪৯ 

২৫ ফান্ধন গোপালচন্দ্র দাদ 

দ্ং চেন আদির বানী 

গুঃ কালাচাদ নন্দন ৫ ৬৭৪৬ 

নিজ রোঁজ বং কুঞ্চবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

€ঃ খোদ ৪ ২০০২ 


২৯৫১ ৪৮/৩ 


€ ৫ 


টি, * তি শ কটি ৯ নি 
€%৭৫ ভিটা ০০০০৩০০০০০৮ ৯২ 

৯৪1৮৫ 

৪৮৮ নে 
৮ 2৮৮৮৮ ১২৯১ ০০০০০ ল্ল্্লললপস 
4১ 2১৮৮ ৮৮৮৪ - 
২স্টাড বাই বিবীতরেত পা এটি র্‌ 

১৩৬ ছে ২/৫স- | 

ণব; হি টি 
২০১০ আছি বই দলিত 


বা 


১১৮৫ 

















রিএ ১২৯১০? 


৩ 
হে ঠক দি 
বোস ও চিউ-সেনী /:-১৮৮ রো 
ভিন $র শের দাবি ণ »সপ্প 
/ 





পারার, 


সপ ২ 


বিবাহের হিসাব ও শিক্ষার ব্যয় 


জের ২ চৈত্র ১২৯০ শুক্রবার ১৪ মার্চ ১৮৮৪ 








রবীবাবুর বিবাহর হিসাবে ২৯৫১//৩ 

নিজ রোজ বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

গুঃ খোদ রা ২০৫৬ 
৩১৫৬৮৪/৩ 


উল্লিখিত ৩১৫৬/৩ পাই সহ সর্বমোট কত খরচ হয়েছিল তার 
নির্দেশে পাওয়া যায় ১২৯১ সালের (ইং ১৮৮৪-৮৫ ) “সরকারী 
কাশের খতিয়ান বহি'তে। উক্ত খতিয়ানের 'অনুষ্টান খাতা'-অংশে 
নিশ্নলিখিত হিসাব লিপিবদ্ধ রয়েছে : 


২৮ শ্রাবণ ১২৯১ / ৯ আগস্ট ১৮৮৪ 

বং কুঞ্তবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভবিবাহের ব্যয় 
বিঃ এক হিসাব €১২৯* সালের ২৪ অগ্রহায়ণ বিবাহ হয়) 


কৈ. হা. আদায় রা ৩১৫৬%/৩ 
১ খোদ নোট ও রোক ৪ ১২৬ ৩/০ 
৩২৮৩ ₹৩ 


৫৭ 





বাক্তিপরিচয় 


অমল] : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী 

কাদম্বরী : জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুরের পত্বী 

কাদঘ্িনী : গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্তা, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্বী 
কৃতীন্দ্রনাথ : ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র 

জগদিজ্দরনার্থ : নাটোরের মহারাজ জগদিন্ত্রনাথ বাক 

ত্রিপুরাস্থন্দরী : নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্বী 

দিনেক্জনাথ : দ্বিপেন্্রনাথ ঠাকুরের পুত্র 

দ্বিপেন্্নাথ : দ্বিজেজ্নাথ ঠাকুরের পুত্র 

নগেন্দ্রনাথ : বেণীমাধৰ রায়চৌধুরী পুত্র, মৃণালিনী দেবীর ভ্রাতা 

নলিনী : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্তা 

নীতীন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র 

নীপময়ী : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্তী 

প্রফুল্পময়ী : বীবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্বী 

প্রিফ়নাথ : “সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক”, ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধু 
বলেন্দ্রনাথ : বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র 

মনোৌমোহন ঘোষ : সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু, বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও স্বদেশসেবী 
মলি : লগ্ুন বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি মলি 
রানী / রেণুকা : রবীন্দ্রন।থের দ্বিতীয় কন্তা 

লোকেন্দ্রনাথ : ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র 

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা, রেণুকার স্বামী 
সকুমার : রাখালদাস হালদারের পুত্র 

স্থধীন্্রনাথ : ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুন্ত 

স্থশীল। : শরৎকুমারী দেবী ও যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্তা 

হেমলতা : বিপেন্্রনাথ ঠাকুরের পত্বী 


৫৪৯ 


রচনাপরিচয় 


শর্বরী গিয়াছে চলি: “যৌতুক কি কৌতুক'এর শেষাংশ। দ্র ভাবতী, 
জ্যেষ্ঠ ১২৯০, পৃ ৬৪ 
মালিনী দেবী : দ্র কবির কথা, ১৩৬১, পৃ ১*-২৩ 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংকলিত 
কবিপত্বী : দ্র বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ ৩৬২-৬৩ ৃ 
শ্রীঅরুণকুমার ঘোষের মৌজন্যে সংকলিত 
স্বৃতিকথা ১: দ্র ঘরোয়া, ১৩৭৭, পৃ ১০৬-০৭ 
শ্রীমতী রানী চন্দের সৌজন্তে সংকলিত 
স্থৃতিকথা ২: ববীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাগুলিপি 
স্বৃতিকথা ৩: দ্র পিতৃস্থৃতি, ১৩৭৮, পু ১৩-৮২ 
স্বৃতিকথা ৪ : রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাওুলিপি 
রৰীন্রনাথের বিবাহবাসর : দ্র সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ ১৯-২১ 
শ্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে সংকলিত 
সংসারী রবীন্দ্রনাথ : দ্র প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬, পৃ ৩০২-০৭ 
শ্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে সংকলিত 
কবিপ্রিয়! : দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পু ২৪৪-৪৯। 
শ্রীজিতেন্্রনারায়ণ সেনের সৌজন্যে সংকলিত 


ং₹শলতিক। 


গোঁকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী 
| 
চণ্তীচরণ 
| রর 
| | 
বেণীমাধব কুষ্ণভাঁবিনী 

দাক্ষায়ণী দক্ষিণানাথ মজুমদার 

] 

| | 

ভবতাবিণী / মুণাঁলিনী নগেন্দ্রনাথ 

রবীক্রনাথ ঠাকুর নির্মলনলিনী 


| ূ | | | 
মাধুরীলতা রখীন্দ্রনাথ রেণুকা মীর! শমীন্দ্রনাথ 


৬১ 


